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হ্রজ্ড সাহেবের হাঁফিমী "** "** ৮০৬৫ 
মঙ্গল! মাতা ৭৬ 
পবন গালান্‌ প্রদেশ *** ৮৩ 
একদখয়া তে সিল ৯৫ 
্ মিজি, টা 
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ন্বাবসার্‌ সর্দার হেয়াৎ খা '"" ১০৯ 
দেওজি শর্মা! ১১৩ 
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মকৃছুম জীহানীয়। রর রি রা 
তমালবনের তরু 

অজয় সর্দার ১৪৮ 
অ।.ন'রকার শিক্ষাপ্রণালী *** *** ৮৬ ১৬৩ 
ব্রা্গণের মূল মন্ত্র গায়ত্রী *** এ ঘর ১৭৪ 
৮/কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 *** *** ৮৮৯ ১৮৭ 
্ট রঃ 
বিবাহের ফলাফল 

রৌফ়াছে'ড়া পণ্ডিত ১, ১০, ৪ ঠা 
এ | ও রঃ ( পুস্তকের শেষে ) 


নির্ঘণ্ট “-* **" (এ প্রথমে ) 


নির্ঘণ্ট । 


শ্ধন্মীনন্দ প্রবন্থাবলী” গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে যে সকল প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হইয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ পত্র বা পত্রিকার কোন্‌ কোন্‌ সংখ্যায় তাহা? 
প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কোন্‌ কোন্‌ স্থানে শ্রীধুক্ত মহাঁভারতী মহা- 
নয় কর্তৃক তাহ! লিখিত হইয়াছিল, অনেক সাধু পুরুষের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে 
নিয়ে তাহার একটি তালিক1 দেওয়া! গেল।--এই সকল প্রবন্ধ, মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইবার অনেক পুর্বে লিখিত হুইয়াছিল। স্থৃতরাঁং প্রবন্ধ 
প্রকাশের তারিখের সহিত লিখনের তারিখ বিভিন্ন । প্রকাশক । ১। মাহাতী। 
শৈশা । ভারতী, পৌষ, ১৩০৮। (কলিকাভ1, ইডেন গার্ডেন) । ২। অজহর । 
ভাঁরতী, শ্রাবণ, ১৩০৮। (আজিমগঞ্জ, রাক্জ বাহাছুর সেতাবটাঁদের বাটা) । 
৩। সম্পূর্ণ আদর্শ । সুধা । ১মখণ্ড,১ম সং। (লালবাগ, মোক্তার জঙ্ব- 
চন্ত্র বাবুর বাটী। ) ৪। শ্রীনাথদ্বার। ভারতী, মাঘ, ১৩৫৯। আবাঁবলী 
পর্বতোপরিস্থিত চিতোর ছুর্গমধ্যে । ৫ দ্বিতীয়ঘুগের নবদ্বীপ। উৎসাহ? 
মাঘ। ১৩০৮। (নবদ্বীপ)। ৬। সংঘম্‌ সামর্থ্য। উৎসাহ, চেত্র, ১৩০৮। 
(ব্রহ্মপুত্র নদবক্ষে বাম্পীয় তরণীর মধ্যে ।) ৭1 বাবা বরঙ্ষানন্দ। আরতি, 
ফান্তন, ১৩০৮। (মেদিনীপুর জেলান্তর্গত উত্তরমার্কগুপুর গ্রাম?) ৮। ইটের 
বই। নব্যভারত, শ্রাবণ, ১৩০৮। (লালবাগ, জগচ্চন্দ্র বাবুর বাটা )। ৯। 
সাসারামের রোজা । সাহিত্য, মাঘ, ১৩০৮) রাণীঘাট । ১০। হিন্দুশব- 
তত্ব। ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৮। কলিকাতা, মহতাশ্রম । ১১। বউ কথা কও । 
বাষাঁবোধিনী পত্রিকা । জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। (গোঁপগিরি, মেদিনীপুর )। ১২। 
পদচিহু। সুধা । বৈশাখ, ১৩০৯। (দ্রিকপাইত গ্রাম, ময়মনসিংহ )। ১৩। 
রেতীমায়ী। নবপ্রভা। ফান্তন, ১৩০৮। শ্রীরামপুর হম্পিটাল। ১৪। 
অদৃষ্ট খণ্ডন । সুধা, ১ম খ, ১ম সং। (মুর্শিদাবাদ) ১৫। রাণীভবানীর 
পত্র। প্রবাসী, আখিন, ১৩০৮। (্টিকনগর। পুলিশইনেষপেক্টর অনঙ্গ 
বাবুর বাসা ।) ১৬। বঙ্গসাহিত্যেরদ্বিতীয় যুগ। প্রবাসী । ভাদ্র, ১৩০৮। 
কালীঘাট, কলিকা্তা। ১৭ শাক্ত ও বৈষব। স্থৃধা। ১ম খ, ৩য় সংখ্যা। 
নবদবীপ। ১৮। ব্রহ্ষশব্ষ তত্ব । সুধা । মাঘ। ১৩০৮। নবদ্বীপ । ১৯। 
কাণীদাসের সংস্কৃতীভিজ্ঞতা। ভাঁরতী। শ্রাবণ, ১৩০৯। উত্তরমার্কওপুর 
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ল্.. 
গ্রাম, জেলা মেদিনীপুর । ২০। ফ্রেজারী বাঁবা। সমালোচনী। বৈশাখ 
১৩০৯1 তারকেশখবর। ২১। ভাগবতের গ্রন্থকার । ভারতী, ভাদ্র, ১৩১০ 
কটকনগর, ব্রজন্ুন্দর বাবুর বাঁটা। ২২। নাগোর সমাধি। বীরভূমি। 
বৈশাখ, ১৩০৯। (কলিকাতা, গ্রীণ্ড রোড, বন্ধুবর মহেন্দ্র বাবুর আঁড়ত) 
২৩। ফটিক জল। আরতি, পৌষ ১৩০৯ 3 (বরিশাল । জমিদার বিহারী বাবুর 
বাটা) ২৪। মশালী মাতা; পন্থা, ফান্তন, ১৩০৮) চুচুড়া, গভর্ণমেন্ট-হস্পি- 
টাল ২৫। আদর্শ বৈষ্ণব; গৌড়ভূমি ) চৈত্র ১৩০৮; (দিকপাইত গ্রাম; 
ময়মনসিংহ) ; ২৬। অদ্ভুত বৃক্ষ; বিশ্বজননী ; বৈশাখ ১৩০৯; কলিকাতার 
নিমতল ঘাটস্থ ৬আনন্দমময়ীর মন্দিরে । ২৭। সতী শ্ঠামাস্গন্দরী ; সখি $ 
পৌষ, ১৩০৮ 5 মুর্শিদাবাদ। ২৮। আমাদের ভিতর ও বাহির; নব্যভারত 
অগ্রহায়ণ, ১৩১৭; কালকাতা, অকৃশফোর্ডমিশন প্রাসাদ । ২৯। মেওয়ার 
রাজ্য ) নবপ্রভা ; আষাঢ় ১৩০৯? উত্তরমার্কওপুর মেদিনীপুর জেল! ; ৩০। 
হিন্দুর ভাবী দৃশ$) ভারতী; ফাপ্তন ১৯৩০৮$ গোয়াড়ী (কৃষ্ণনগর) ) ৩১। 
লুপ্ত হিন্দুরাজ্য ; প্রবাসী; ভাদ্র; ১৩১০) ভিক্টোরিয়া হষ্টেল, হারিশন 
রোড কলিকাতা; ৩২। শারদীয় পুজী; আরতি ; কান্তিক ১৩০৯ ১ পুরুলিয়! 
মোক্তার অরুণ বাবুর বাঁটী ; ৩৩। ঈশ্রাইলের ইশ; ভার্তসুহৃদ। ফাস্তন 
১৩০৯১ কলিকাতা, সেন্টপল্স্‌ কেখিড্রেল উদ্যানে ; ৩৪। লঙ্কাীপে ; সুধা, 
১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা) (মুর্শিদাবাদ ) ৩৫। গৌঁসাইজির ছুচ ; নব্যভারত 3 
বৈশাখ, ১৩১১ ) 5. 10. ০. £৮ অট্রালিক1,, কলেজ স্্রীট, কলিকাতা; ৩৬। 
কৈলাঁশপতি কপিশাঞ্জন ; আরতি 3 শ্রাবণ ১৩০৯১ কাশীধাম ; ৩৭। অযো- 
ধ্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র ; হিন্দুপত্রিকা' ; আশ্বিন) ১৩১০ ? সরধুতট, অযোধ্যা ) 
৩৮। কপালে আগুন ; নব্যভারত ; কান্তিক; ১৩১০১ অকস্ফোর্ডামশন 
প্রাসাদ, কলিকাঁভা ; ৩৯। মহামতি মহম্মদ ; আলোচনা, আশ্বিন; ১৩০৯ ঃ 
পাওয়ার সুপ্রাচীন ও সুবৃহৎ মশজীদাভ্যন্তরে ) ৪*। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য » সুধা 
ফান্তুন ১৩০৮ সাল। নবদ্বীপ ৪১। চোখগেল ? সুধা ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ $ বরিশাল, 
জমিদার বিহারী বাঁবুর বাটার উদ্যান ; ৪২ । গদাই ঠাকুর; সমালোচনী ; বৈশাখ 
১৩১০ । কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস্‌ স্কোয়ার তরুতলে। ৪৩। বাঙ্গালী হিন্দুর 
পরমাযু; হিন্দুপত্রিকা' পৌষ ১৩১২) কলিকাতা, সীতাাম ঘোষের ই্ীট 
8৪1 উত্তরা খণ্ড; নব্যভারত ; জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) ভিক্টোরিয়া হোষ্টেল, 
কলিকাতা; ৪৫। বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ 7 ভারতী; আষাঢ় ১৩০৯ 
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গোয়ালন্দ, ৪৬। মশতাঁন সাঁ। উৎসাহ । আধাঁঢ় ১৩০৯। তারকেশ্বর। 
৪৭1 গুঁকাঁর হ্বীপ) বামাবোধিনী পত্রিকা; অগ্রহায়ণ ১৩০৯) 
বাঁলেশ্বর, রাজা বৈকুঠ নাথের প্রাসাদ; ৪৮। ইগাৎ পুরী; প্রকৃতি, 
১৩০৯ ) মহতাশ্রম,কলিকাতা ; ৪৯ । প্রীকৃষ্ণের নর দেহ; বান্ধব, পৌষ ১৩১২। 
কলিকাতা, সীতারাম ঘোঁষের স্ীট । ৫০ । হেরড সাহেবের হাঁকিমি,নব্যভারত, 
ফাল্তন,১৩১০ সাল | "%. [0.০ &. 7391101065,কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । ৫১। 
মঙ্গলামাঁতা ১ পন্থা, আষাঢ় ১৩০৯। আজিমগঞ্জ, বাক্স বাঁহাছুর সেতাব টাদের 
বাটী। ৫২। পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ 3 নব্যভারত,আধাঁট়, ১৩১০ | মিরট,কালী 
মন্দির। ৫৩। এক পেক্লাল! মদ ; প্রক্কৃতি ১ অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল ; মহৎ আশ্রম, 
কলিকাতা ১ ৫৪। কুমারিক! অন্তরীপে $ প্রবাসী ; মাঘ, ১৩০৯ পাঁল 3 বীর- 
ভূম নগর; ৫৫। জীঁজরেল কাশীপ্রসাঁদ ; প্রদীপ, শ্রাবণ ১৩০৯ সাল ১ মহতা- 
শ্রম, কলিকাতা 7; ৫৬। নবাব সর্দার হেয়াঁৎ খা) ভারতস্থৃহৃদ, শ্রাবণ, ১৩০৯। 
কলিকাত, ্বাণ্ড রোড, মহেন্দ্র বাবুর আড়ত ; ৫৭। দেওজি শর্মা) ভার 
স্থহৃদ্‌ ভার ১৩০৯১ গোরাবাজাঁর, নফরদাস বাবু জমিদার মহাশয়ের বাটা ) 
৫৮। জুতা আর গুতা; নব্যভারত, আশ্বিন, ৯৩১০ ; কলিকাতা, অক্শফোর্ড 
মিশন হৌউশ ; ৫৯। মকছুম জাহানীরা ) প্রদীপ, শ্রাবণ ১৩১২ সাল; আগ্রার 
তাজমহলোগ্ভান ; ৬০। তমালবনের তরু; ভারতী ১৩১৩, মাঘ; কলি- 
কাঁতা, ওয়েলেস্লী স্্রীট, সেকেণ্ড লেন। ৬১। অঙ্গয়সর্দীর ) ভারতী ১৩১৩, 
শ্রাবণ ; রিপন হ্রীট কলিকাতা! । ৬২। আমেরিকার শিক্ষা-প্রণ্ণালী ; নাহিত্য- 
সংহিতা; শ্রীবণ, ১৩১৩ সাল) সীতারাম ঘোঁষের ট্ট্রী, কলিকাতা! ; ৬৩। 
্রাঙ্মণের মূলমন্ত্র গায়ত্রী ; সাহিত্য-সংহিতা, ১৩১৩ সালের মাঘ; কলিকাতা, 
ক্লাইব স্টাট, রায় বাহাছুর সেতাঁব বাঁবুর বাসাবাটা ; ৬৪। কাঁলীচরণ বন্্যো- 
পাধ্যায়) নব্যভারত, ১৩১৩ চৈত্র ১ কানপুর জিলাস্তর্গত বিঠুর রাঁজবাঁটা ) ৬৫। 
বেলুচিমুলুক ; বঙ্গদর্শন ) চৈত্র ১৩০৯ সাল্‌ ঃ নরসিংহ্গড় রাজবাটা (চৈবাঁসা)) 
৬৬। বিবাহের ফলাফল , প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩০৯ সাল; সীইতা জমিদারী 
কাছারী ; ৬৭। রৌঁয়াছেঁড়। পণ্ডিত ; প্রদীপ, ১৩১১ জ্যোষ্ঠ; বনবিঞুপুর 
(বাঁকুড়া জেলা); ৬৮। অশোক ও তুনতুন্) প্রদীপ ১৩১১ আশ্িন ; 
হারিসন রোড, কাঁশিকাঁতা। 


বিজ্ঞীপন। 
স্বামী ধর্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত 
ইংরাজী ও বাঙ্গাল। শুস্তকাঁবলীর তালিক1। 


১। প্ধন্মানন্দ প্রবন্ধাধলী* ১ম খণ্ড) মূল্য ১1, টাকা, ডাঁকমাগশুল গ্রক 
আঁনা। ২। এ দ্বিতীয় খণ্ড, মুল্য ১টাকা, মণশুল এক আঁনা1। ৩। গ্রী তৃতীয় 
খণ্ড, মূল্য ও মাশুল তু । ৪1 বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ। মূল্য মাশুল শী ৫1 
সুক্ত মাধব (আধ্যাত্মিক নাটক ) মূল্য আট আনা, মাশুল এক আনা। ৩1 
সিদ্ধান্ত সমুদ্র । এই বিরাট গ্রন্থ ঘাদশ খণ্ডে সমাপ্ত । আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাঁ- 
শিত হইয়াছে । ইহাতে ত্রীক্ষণ হইতে চণ্ডাল পধ্যন্ত সমুদয় হিন্দু জাতির 
শচীন ও আঞ্চুনক সনাঁজের ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে গোপ, 
পদেগাপ, গন্ধবণিক এবং মাহিব্য + দ্বিতীয় খণ্ডে স্কুবর্ণধণিক, তৃতীর খণ্ডে বাঁরুই, 
চড়ুর্থ খণ্ডে বৈগ্ঠ, পঞ্চম খণ্ডে তিলি, তাশন্ুলী, উগ্রক্ষত্রির ও ময়রা ; এবং ষষ্ঠ 
খণ্ডে সাহা জাতির ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে । জপ্তম খণ্ড যন্তরস্থ, ইহাতে 
ব্রান্ষণ ও কারস্থ জাঁতির প্রকাণ্ড ইতিহাস মুদ্রিত হইতেছে । প্রথম খণ্ডের 
মূল্য ১০ ২য় খণ্ড ॥০ তৃতীয় খণ্ড ॥০ চতুর্থ এ, পঞ্চম বার আনা, ষষ্ট আট 
আনা । উপরোক্ত সমুদর পুস্তক কলিকাতা ২০১নং কর্ণওর়ালিস গ্রীট বাধু 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দেকানে পাঁওঝ। যাক্স।) 

৭। “১০০ 200 1715 1095585০” মুল্য ॥০ মাশুল এক আনা।। দেশর 
থাকার স্পীঞ্ক এড কোম্পানী, কলিকাতা । ৮1 00150817165 80 25 
$₹০1901010 €0 1১০09121710 1710000150705 মূল্য ১২ টাক । ৯ 1 *[300015195]0 : 
 562৭-৮ মুল্য ১২ টাকা। ১*। মাহিষ্য সিদ্ধান্ত । (বিনামুল্যে বিত- 
রিত) ১১। “ইত্রিয়দিগের প্রতি সাধু পৌলের পত্র” (বিনামুল্যে বিস্তরিত)। 
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বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু। 


ধর্মশান্ত্র ও সাহিত্যিক গ্রন্থসমূহ পাঠ কৰিলে পরিজ্ঞাত হওয়া ঘা, সতাধুগে 
হিন্দুর একবিংশতি-ইস্ত-পর্রিমিত দেহ এবং এক লক্ষ বর্ষ পরমাঁযু ছিল। ক্ষাল- 
প্রভাবে কলুযাধিক্যবশতঃ, উত্তরোত্তর মানবদেহের স্কুলতা, শক্তি ও দৈর্ঘ্য এবং 
তৎসঙ্ষে সঙ্গে পরমায়ুর পরিমাণ হ্রাস হইয়া 'আসিয়াছে। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি- 
যুগন্রয়ে এবন্প্রকারে ক্রমান্বয়ে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্যবর্গ, ক্ষীণদেহ এবং 
বল্লাম হইয়া গিয়াছে । যগিহুদধী ও খ্রীষ্টানের ধর্শশান্ত্রেও স্ুবযুগে (সত্যযুগে) 
অতীব দীর্থাকার এবং বহুবর্ষজীবী মানবের অস্তিত্বের কথা পাঠ করা যাঁস্। 
পুরাতন সাহিত্য এবং প্রাচীন ধর্শান্ের কথ! ছাড়িয় দিয়া, যদি আমরা উতি- 
হাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, অথব। ধর্মন্ষেত্র হইতে নয়নদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া, 
যদি আমর! কেবল সামাজিক ক্ষেত্রে উপনীত হই, তাহা হইলেও সুস্পষ্টভাবে 
বুঝিতে পারি, হিন্দুর পরমায়ু ক্রমশঃ পরিমাণে হাঁসতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে? 
বর্তমান প্রস্তাবে অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদিগ্ের দীর্ঘজীবৃন বা দ্বল্লজীবন লইয়া আলো 
চনা করিতে আকাজ্া করি ন1) হিন্দুজার্জি পরমাযুর অবস্থা সম্বন্ধে আলো- 
চন! করাই আমার উদ্দেস্তা ; অবাস্তরভাবে গ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, 
পার্শিক প্রভৃতির সহিত হিন্দুর তুলন। করিবার সময়ে, অন্তান্য জাতির প্রসম্ঘ 
অল্প বা অধিক পরিমাণে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু গ্রাধানতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুর 
পরমাঘু সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্তই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা 
গক্কাছে। টু 

হিন্দুরাজত্বের অবসান হইলে, মুসলমানেরা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করে। 
প্রায় সপ্ডশতাধিক ঘর্ষ ব্যাঁপিয়৷ যবনের! ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিল। এই 
চুদীর্ঘ কালে বহুসংখ্যক লুলেখক ও চিস্তাণীল পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, অনেক 
গুরুতর ও প্রয্মোজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়! রাখিয়া গিয়াছেন। "তবকৎঞএ 





ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


নসিরি” নামক প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক গ্রন্থের চিন্তাশীল লেখক মোলানা মিন্-হান্জ- 
দ্বীন লিখিয়াছেন--.তুলনায় আমি দেখিতে পাই, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর পর- 
মায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত অধিক | হিন্দু ও ইশ্লাম, ইহারা উভয়েই একই দেশে 
এবং একই প্রকার প্রকৃতির জল ও বাধুর উপর নির্ভর করিয়! বাস করে, কিন্তু 
তাহা হইলেও মুসলমামাপেক্ষা হিন্দু অধিক দ্রিন বাঁচে । আমার বোধ হয়, 
মুনলমান গড়ে ৭৬ বৎসর বাচিলে, হিন্দুরা গড়ে ৯০২ বর্ষ কাল বাচে।” আঁক- 
বরের পপ্ডিতসভায় ফৈজী নামে এক শ্রগাঢ় পণ্ডিত প্রধান সদ্য ছিলেন 
ইনি ভারতবর্ধীয় ধবনদিগের মধ্যে কালিদাস । ফৈজি মহাশয়, পারস্য, আরব্য, 
তু, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সংস্কৃত 
ভগবদ্‌গীতা এবং রামাম্নণের পারস্য অনুবাদ করিয়া গিরাছেন । এই দিখ্বিজয়ী 
পণ্ডতপ্রবরের মতে “মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর পরমাঘুর পরিমাণ অধিক ।* ইনি 
লিখিয়াছেন--“হিন্দু ও মুসলমান ইহারা উভয়েই এক দেশের লোক এবং একই 
সত্রাটের অধীন মুসলমান জাতি এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, ইহাদের কেহই সুরা 
পান করে না। 'ইশ্লাম মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি আমিষিক পদার্থসমূহ 
ভোজ্যরূপে ব্যবহার করে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাহা! স্পর্শও করে নাঃ সাধারণতঃ 
হিন্দুরা নিরামিষাণী, কিন্ত তথাপি তাহার! বিশেৰ বুদ্ধিমান, নিরোগ ও দীর্ঘ- 
জীবী।” জগছিখ্যাত এ্রতিহাসিক আবল্‌ ফজল--তাহার “আইন আ'কবরি” 
গ্রন্থে লিখিম়্াছেন “এদেশের সর্বত্রই দেখ] যার, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা দীর্ঘ- 
জীবী। কেবল তাহাই নহে, মৃড্ার সংখ্যাও হিন্ুর মধ্যে তুলনাক্স কম । মহা- 
মারীব্র সময়েও হিন্দুর মৃত্রাসংখ্যা অধিক হয় নাই। এক স্থানে সমান সংথ্যা্গ 
হিন্দু ও মুসলমান ছিল, কিন্তু সেখানে দেখ। গিয়াছে, দশজন ইশলাম মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলে, একজন হিন্দু মরিয়াছে। যেখানে হিন্দুর পরমায়ু গড়ে নব্বই, 
সেখানে মুসলমানের পরমায়ু গড়ে ৭৮ অপেক্ষা অধিক নহে ।” 

হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্বকালে, এদেশে সেন্সন্‌ (লোক-সংখ্য।) নির্ণয় 
ও লিপিবদ্ধ কব্বিবার প্রথা ছিল না, সুতরাং সে সময়ে সেন্সস্‌ গৃহীত হয় নাই ; 
তথাপি ইশ্লামের ভারতেতিহাসে ও অন্তবিধ গ্রন্থাদিতে তৎকালীর় রাজ্যের 
লোকসংখ্যার নমুন1 কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায়। মুসলমান্শাসন- 
কালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুদিগের পরমায়ুর'পরিমাঁণ কি প্রকার 
ছিল, নান! উপায়ে তৎসন্বন্ধে যাহা কিঞ্িত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি,. তাহা 
সম্পূর্ণন্ূপে অবিসম্বাঁদী না হইলেও এস্থলে সংযোঁ্জন। করিয়া দিলাম, ইহাকে 


বাঙ্গালী হিন্দ,র পরমায়ু। - ৩ 


এ্রকটু নষুলা পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাঁলিক1 মুসলমানদিগের লিখিত 
ইতিস্থাঁস ও শ্রস্থার্দি অবলম্বন করিয়া! সংগৃহীত হুইয়াছে। 





স্বানভেদে হিন্দুর ৃ গড়ে | ৫1 মাড়োয়ার, | ৬৮ বহ 
সম্প্রদায় | পরমাযুর সংখ্যা ঈ ৬1! ম্ুবে বেল্গম ৬৭ প্র 
১। দ্বার্ইল্‌ সুল্তানতী 1৭1 গুলবর্গ! ৬৬ 

হিন্দু (অর্থাৎ খাস্‌ ৮। স্থবে সোমালী 

দিলীবাসী হিন্দু) ৮৪ বর্ষ (উত্তর প্রদেশ) ৬৪ প্র 
২। সহর--এ--আল।! 1 ৯। কানহাড়া (কর্ণ) ৬* এ 

(আগ্রার হিন্) ৮১ এ ূ ১০1 কাশ্মীর ৫৭ এ 
৩। ফতেগড় পর্গণ। ৮০ ূ ১১। স্ুবেবাঙ্গলা! বেঙ্গদেশ) ৫৪ 
৪। সেকেন্দ্রাবাদ ৭০ প্র] ১২। স্থবেবেহার ৫৩ এ 


মুসলমানদিগের সৌভাগ্য-হূ্য্য অন্তমিত হইলে ফরাঁসী পটু গিজ, দিনেমার, 
'আইব্রীশ, ওলন্দীজ, মুর (১) প্রভতি অনেক বিদেশীয় জাতি তারতবর্ষকে “বৈ- 
ওয়ারিশমাঁলের মুলুক্‌” (২) ভাবিয়! পঙ্গপালের স্তাঁয় এদেশে আগমন করিয়া- 
ছিল। তাহারা কাগ্ডাকাও-জ্ঞানবিহীন মন্ুষ্যের স্তায়-_দিকৃ বিদিক বিচার ন! 
করিয়া, যথেচ্ছাচারীর মত এদেশে সাময়িক শাসনস্থাপন ও লুণ্ঠন ক্রিয়ার অব- 
তারণা করে। তদনস্তর ইষ্ইঙ্ডিয়! কোম্পানীর রাজ্যের হুত্রপাত হয় । বাণি- 
জ্যাদি দ্বারা ধনসংগ্রহ করা, ইহাদের মুখা উদ্দেম্ত ছিল। কোম্পানীর সময়েও 
যথেচ্ছাচার সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিত । বাঁণিজোর সঙ্গে সঙ্গে সুবিধা পাইলেই 
ইহারাও রাজ্য বিস্তার এবং শাসনস্থাপনের নাঁমে প্রভূত অর্থ লুষ্ঠন করিয্বা 
লইয়া গিয়াছে । সিপাহী-বিদ্রোহের অবাবহ্থিত পরবর্তীকাল পর্যস্ত, এদেশ 
এক প্রকার অরাজক অবস্থায় পতিত ছিল সেই সময়ে মহীশৃর-লুষ্ঠন, কর্ণাট- 
লুষঠন, ওয়ারেণ হেষ্টীংশ কর্তৃক বিবিধ রাজবংশের অপমান ও সর্ধনাশ, বেহার 
ও বেনারষের উপদ্রব, বেল্লোর ও বারাকপুরের বিদ্রোহ, অন্থায়ানার সেন! 
বিপ্লব, মুশীদাবাদের উৎপাঁত, নন্বকুমারের অন্তায় প্রাণ, ক্লাইব কর্তৃক 
ছলন! প্রড়ৃতি__অনেক নিরানন্দকর ঘটনান্ন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস 


(১) আইরীশ ও ম্রের! এদেশের সামক্নিক শাসনকর্ত! ছিল, একথা ইতি- 
হাসে লিখিত আছে। 
(২) অধিকারিহীন রাজ্য। 


্ ধর্ম নন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


পরিপূর্ণ হর। এই অশুভ কালে, আমর! ভাঁরতবর্ষবাসী হিন্দু ও মুসলমানের 
প্রক্কৃত অবস্থ।র সমাচার সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হই নাই। যতদুর জানা গিয়াছে, 
তাহাতে বোধ হয়, মহাঁজনদ্বিগের ( বৈশ্বৃত্তিঅবলম্বী লৌকের ) অবস্থা তত" 
কালে সর্বাপেক্ষা শ্রে্টতর ছিল বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের লোকের! অধিকতর 
দীর্ঘজীবী ছিল। তদনন্তর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুটাশসআরাটের শাসন স্থাপিত হওয়ায়, 
আমরা আমাদের অবস্থা অনেক পরিমাণে তুলনায় বুঝিতে সক্ষম হইয্লাছি। 
্রীষ্টার ১৮৬০ অন্দ হইতে খুষ্টায় ১৯০১ পর্যযস্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশের 
হিন্দুর পরমাঁঘুর পরিমাণ কি প্রকার দীড়াইয়াছে, নিয়লিখিত তালিকায় তাহ! 
বুঝা যাইতে পারে । 


দ্রেশতেদে হিন্দু পরমায়ু গড়ে। ৭71 মধ্যভারত ও' 1সী ৪৭ 
১। ত্রিবাস্কুর, কোঁচিন ও ৮। মধ্যপ্রদেশীয় ৩৭ 
মাঁলবর-উপকুলবাপী ৫*বর্ষ ৯। উড়িস্যাবাসী ৩৩ 
২। মহীশূর, কর্ণীট ও ১০। আসাঁমনিবাসী ৩০ 
আর্কটনিবাসী ৪৪ প ১১। পাঞ্জাব গ্রদেশীয় ৪৩ 

৩। দাক্ষিণাত্য ৪৬ ১২। সিন্ধুপ্রদেশীয় ৫৩ 
৪। ম্হারাষ্রজাতি ৪৫ ১৩। পশ্িমোত্তর প্রদেশস্থ ৪১ 
৫। গুজরাট, কাটিকাবাড় ও ১৪। বিহারলাসী ৪০ 
কচ্ছদে শীষ ৪৬ ... | ১৫। বাঙ্গাল! দেশের অধিবাসী ৩৬ 


৬। মেওয়ার ও মাঁড়োরারবাসী ৪৩ 
তালিকাঁটিকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান 
হিন্দুজাতির উল্লেখ কর! আবস্তক বিবেচনা করি, তদ্যথ1-- 





১। মালয়ালী হিন্দু ৫০ বর্ষ গড়ে। | ৬। আসামী ৩০ 
২। মাদ্রাজী ৪৬ ৭। বেহারী ৪০ 
২। বোগ্ধাই প্রসিডেন্সী ৷ ৮ পঞ্জাবী ৪৩ 

.. (সমুদয় ) ৪৭২ এ | ৯। হন্ৃস্থানী ৪১ 
৪1 রাজপুত ৪৩ ী ূ ১০। বাঙ্গালী ৩৬ 
৫1 উড়িয়া ৩৩ | ১১। সিন্ধি ৫৩ 


উপরিউক্ত তালিকাপণঠে, পাঠক মহাশয়ের! একটা নবীন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারেন । এই সিদ্ধান্ত বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিত ত 
পারে। প্র তালিকায় বুঝা গেল, ভারতবর্ষায় হিন্দুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী 


বাঙ্গালী হিন্দ্‌র পরমায়ু। ৫ 


সিন্ধু গ্রদেশের হিন্দু) তাহার পরে ভ্রিবাঙ্কুড়, কোচিন ও মালাঁবার উপকৃল- 
বানী । তাহার পরে মালবা এবং তদনস্তর ক্রমান্বয়ে কর্ণাটী, মেওয়ারী, মাড়ো- 
যারী, কচ্ছী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রী, কাঁটিয়াবাড়ী, পঞ্জাবী, হিন্দৃস্থানী ও বিহারী । 
বাঙ্গালী হিন্দু কেবল আসামী ও উড়িম্া হইতে অধিকতর দীর্ঘজীবী ; ততভিন্ন 
'আর সমুদয় সম্প্রদায় হইতে স্বন্নজীবী। মধ্যপ্রদেশের হিন্দু, প্রায় বাঙ্গালীর 
সমতুল্য, কেবল সামান্য অংশাধিক। বঙ্গবাসী হিন্দুর পরামাযুর পরিমাণ দেখি- 
লেন কি? বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু যে দিনে দিনে কমিম়্া আসিতেছে, ইহ! 
প্রামাণিক কথ এবং প্ধব সত্য । অনেকে বলিতে পারেন, বঙ্গদেপের লোক- 
সংখ্যা ভারতের অন্ান্ত প্রদেশের লোৌক সংখ্য। হইতে অধিক, সুতরাং বাঙ্গাল 
সমাজে দীঘজীবন থাকাই সম্ভব। বাহার! এইবপ যুক্তি উত্থাপন করেন, সুপ্র- 
সিদ্ধ আচার্য্য ম্যাল্থস্‌ সাহেব তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কথ! কহিয়া নিরুত্তর 
করিয়া দিয়াছেন । (10510005010 000018007 দ্রষ্টব্য )। ম্যাল্থম্‌ সাহেৰ 
বলেন “পরিজ্ঞাত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা! দেশের জনসংখ্যা হিসাব কর্িয়! 
দেখান বাইতে পারে, যে সমাজের লোকসংখ্য। অধিক, সে সমাজে যে দীর্ঘজীবী 
লোকের সংখ্যাও বহুল, ইহা সত্য নহে। দীর্ঘজীবন এবং লোকসংখ্যার 
বহুলতার সঙ্গে কোনও সম্পক নাই ।” অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল 
লেখক শ্রীমৎ বক্‌ল্‌ সাহেব (1380110,5 [715001% 01 01৮11159002 গ্রন্থে ) 
ম্যাল্থন্‌ সাহেবের এঁ মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি নানা দেশের লোক- 
সংখ্যা ও এ সংখ্যক লোকের আঁযুর পরিমাণ দেখাইক্সা প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
দীর্ঘ বা স্বপ্প আরুর সহিত লোঁকসংখ্যার অন্নতার বাঁ বহুলতার সম্পর্ক নাই। 
এই উভয় সাহেবের কথা৷ ষে সমীচীন, তাহ শ্বীকার করা যায়। নানা দেশে 
স্দীর্ঘকাল-ব্যাঁপী ভ্রমণাবস্থায় আমি নিজে দেখিয়াছি এবং অনুসন্ধান দ্বারা অব- 
গত হইয়াছি, উপরিউক্ত অভিমত সম্পূর্ণ সত্য ও সঙ্গত। মনে কর, এক ব্যক্তি 
অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বিবাহিত হইল; বিংশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া, ৩৮ 
বংসর বয়ঃক্রমকণল পধ্যস্ত এই ব্যক্তির একাদশটি অপভ্য (সম্তানসম্ততি ) 
জন্মিল, এবং তদস্তর ৩৯ বৎসর বরসে এই ব্যক্তি ভবধাম হইতে চলিয়া গেল। 
এ গ্রামে আর এক ব্যক্তি ৪২ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া, ৪৪ বৎসর বর়ঃক্রম্ূ- 
কালে এক সন্তান উৎপাদন পুর্বক ৪৬ বৎসর বয়সে ভবলীলা সম্বরণ করিল। 
প্রথমোক্ত ব্যক্তির সন্তান সম্ভতির সংখ্যা অধিক বলিয়! কি সে দীর্ঘজীবী হইতে 
পারিয়াছিল? উত্তর--না। অতএব দেখ! যাইতেছে, যাহ ব্যক্তি সম্বন্ধে 


৬ ধন্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী ? 


খাটে, তাহা জাতি সন্বন্ধেও খাটে। বংশীবদন ভট্টাচার্য %* বৎসর খয়সে, 
কৈলাসকামিনীকে বিবাহ করে, তখন শ্রীমতী কৈলাসের বয়স ৫ বৎসর মাত্র । 
রংরীবদনের ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৈলাসকামিনীর বয়স ১৩ বৎসর, এই 
সময় ইহাদের এক পুত্র জন্মিল। তদনস্তর ছুই বৎসর অন্তর সম্তভান বা সস্ততি 
জন্মিয়া, বংশীবদনের ৪ বৎসর বরসে, পুত্রকন্তার সংখ্য। আটটী হইল। এক- 
চল্লিশ বর্ষ বয়সে বংণীর মৃত্যু হইল। এঁ স্থানে একজন ইংরাজ বসতি করিত ; 
সে ব্যক্তি ৩৬ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া, ৪৮ বৎসর বক়ঃক্রম কালে এক পুত্র 
উৎপাদন করতঃ ৫০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল । এই ব্যক্তির স্তানের 

হ্যা মেো!টে একটি বলিয়া! কি এব্যক্তি শ্বল্পজীবী ? তাহা নয়। বংশীবদনের 
পুত্রকন্ঠার সংখ্যা অধিক বলিয়া কি সে স্বল্পজীবী? তাহাও নহে। প্রকৃত 
কথ! এই যে, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জন-সংখ্য প্রভৃতির সাহত পরমায়ুর 
সম্পর্ক নাই। তাহা দি থাকিত, তাহা হইলে বাঁঞ্গালীরে সংখ্যায় কেহ 
পরাজিত করিতে পারিত না; কারণ ভুলনায় ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশাপেক্ষা 
বঙ্গের লোকসংখ্যা অধিক। সমুদয় ভারতবালীকে একত্রে দাড় করাইয়। দিলে 
দেখিবে, একজন বাঙ্গালী গড়ে ছয় জন ভারতবাসার সমতুল্য । অথচ বঙ্গদেশে 
কৌলীন্ত প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্য নিয়মের কঠোরতা, জলবায়ুর 
দোঁষ, ম্যালেরিয়ার প্রবলতা প্রভৃতি যেমন আছে, অন্তর্দেশে তাহ! নাই। ভাহ! 
হইলেই বুঝা গেল, পরমাযু ক্ষীণ হইবার অন্ত কোন বিশিষ্ট কারণ আছে। 
স্থল কথায় বল। যায়, আমরা নিজে আমাদের যেরূপ শক্র, প্ররুতির কোমলতা 
বা কঠোরতা আমাদের উন্নতি বা অবনতির সেরূপ শক্র নহে। যাহা হউক্‌, 
ইহা! গ্রুব সত্য ষে, সত্য হইতে ত্রেতা এবং ভ্রেতা হইতে দ্বাপর ও কলিধুগে-_ 
হিন্দুর পরমাধুর সংখ্য। উত্তরোত্তর কমিক! আসিয়াছে । অন্যদিক্‌ দিক! হিসাব 
করিলেও আন যায়, হিন্দুরাঁজত্বে হিন্দ্র যে পরমামু ছিল, মুসলমান্-শাসনে 
তাহ! ছিল না; ইংরাঁজের রাজত্বে তাহা অপেক্ষাও অল্প হইয়াছে । বাঙ্গালী 
হিন্দু এইরূপে ক্রমশঃ ক্ষীণাসু হইয়া আসিম্মাছে।, বঙ্গবাসী হিন্দুপুক্ষষের পর- 
মামুর পরিমাণ আরও একটু পরিষ্কারভাবে দেখাইতে ইচ্ছা করি। নিক্ললিখিত 
তালিকায় এ খিষয় আরও পরিক্ষ, হইতে পারিবে । 
বাঙ্গালী হিন্দু পরমায়ুর পরিমাণ ১১৯ বর্ষ কাল হইতে বিংশ 

(গড়ে) বর্ষকাল পর্ধ্স্ত বয়স্ক লোক সম্হের 

১ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে দশ বৎসর ১ ১৫১ শর 


বাঙ্গালী, হিন্দ,র পরমায়ু 1 


বয়ঃক্রম পর্মযস্ত বত বাক আছে, 
তাহাদের প্রত্যেকের পরমাযু গড়ে 
৮ বতসর 


২১ হইতে ৩৫ বৎসর পর্যযস্ত ৩১$ 
৩৬'হইতে ৫০ বৎসর পর্যন্ত ৩০ 
৫*' হইতে ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত ২৭ 


2 ৮ সউ 


উপরিউজ তালিকার যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা! এই ;--১ বৎসর বয় 
হইতে দশ বৎসর বয়: ক্রম পর্য্স্ত যত লোক আছে, তাহারা গড়ে প্রতোকে 
কত বৎসর বাঁচে। অন্তান্ত বর্ষীয় লোকদ্িগের সম্বন্ধেও ী,হিসাবে পরমাযু 
গড়ে গণিয়া লওয়া হইয়াছে । বাঙ্গালী হিন্দুর মৃত্যু-সংখ্যা গদি হিসাব করা যায়, 
তাহ! হইলে তাঁলিকাটা এইরূপ হয়,যথা--- 


(কেবল পুরুষের)-_ 
মৃত্যু-সংখ্য। 
(শতকর!) 
১ বৎসর হইতে ১২ বৎসর 


বয়স 


পর্যস্ত বয়সের লোক ৩২ জন্‌ 
১৩ হইতে ২১ বর্ষ পর্ব্যস্ত 
বয়ঃক্রমের লোক ২৯ জন 





বাঙ্গালী হিন্দু স্ত্রীলোকের মৃত্যু- 


ংখ্যা | 
স্রীলোক শতকর। গড়ে 
কুমারী ১১ জন 
(সাধারণতঃ) 


২২ হইতে ৩৬ বৎসর পর্য্যস্ত 

বয়সের লোক ২গএ 

৩৭ হইতে ৫৫ পর্য্যন্ত বয়সের লোক 
৪৮ প্র 

ত ৬৫ পধ্যস্তবরসের লোক 
৬৯ 


৫৬. 


বালবিধব! ১৩ 
বয়স্ক। [বিধবা ৭ 
শিশুকন্তা! ১৬ 
সধব। (যুবতী ) ২৩ 
সধবা ( বৃদ্ধা ) ২১. 


এই তালিকায় যাহা বুঝ! যায়, তাহাতে ইহা সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে 
যে, সধবা অপেক্ষা! বিধবার এবং বিবাহিতার অপেক্ষা কুমারীর পরমাযু অধিক 


তর দীর্ঘ। 
পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির তুলনা 


তুলনায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুর পরমাঁয়ু কিরূপ হাস 


প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝা! আবগ্তক। 


নিম্নলিখিত 
জাতির নাম পরমায়ু (গড়ে) 
ইংরেজ . ৫৮ বৎসর 
ফরাসী ৫১, , 
পট গিজ ৭৫ 
আমেরিঞ্খন ৬১ 


তালিকায় কতকট। তাহা বুঝা যাইতে পারে। 


জাপানী ৪৯ বৎসর 
তির্বতী ৯৮ ৪ 
তাতার ৭৮ , 
আফগানিস্থান -৭০ 


আরব ৮৬ 


৮ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


ইটালীবাদী ৬২ বংসর মরকো ৮৮ বৎসর 
উন ১ ৬৮২ এ যিহুদী ৪৬ » 
তুকা (মুনলমান ৬০ , পু 
পারস্তবাসী (মুদলমান) ৬৩ » নি রি 
জন্মণি ৭৬ 2 বুয্র রি 
চীন ৯৬ ভারতবাসী (হিন্দু) ৩৮১ ০ 


উপরিউক্ত তালিকায় বুঝা য় ্ীষ্টান, বৌদ্ধ এবং সুদলমান অপেক্ষা 
হিন্দুর পরমায়ু কম হইয়! ঈ(ড়াইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি মুসলমান এ্রতিহাসিক- 
দ্বিগের অভিমত উদ্ধত করিয়৷ দেখাইয়াছি যে, মৌগল শাসনকালে মুসলমানা- 
পেক্ষা হিন্দুর পরমাধু অধিক কালব্যাপী ছিল, কিন্তু এখন দে কথা আর খাটে 

; বন্তমান যুগে মুসলমানের! হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘজীবী । কেবল 
৫ নহে, নিম্নলিখিত তালিকা! দৃষ্টে পাঠকের। বুঝিতে পারিবেন, অন্থান্ত 
ধণ্মীবলম্বীগণ হিন্দু অপেক্ষা! দীর্ঘ জীবন লাভ করিক্াছে তগ্ভথ।-- 


থান £ মোটে )--৬২ বৎসর ূ শিখ এ ৪১ প্র 
বোদ্ধ ৫) ৮১ ত্র জৈন প্র ৪৯ এ 
মুসলমান পর ৫৩ ত্র হিন্দু তব: ৩৮২ এ 


অনন্তর বর্ণাশ্রমানুসারে হিন্দুর পরমাধু দেখুন নিম্নলিখিত তালিকার 
বুঝিতে পারিবেন, শুদ্রের পরমায়ু সর্বাপেক্ষা অধিক এবং ব্রাঙ্গণের পরমায়ু 
সর্ধাপেক্ষা কম । 
শূদ্র (গড়ে পরমাযু ) ৪২ বৎসর | ক্ষত্রির ৩৭$ এ 
[বৈশ্য ৩৯ বর্ষ ব্রাহ্মণ ৩৫ 

ইহাতে আরও বুঝা গেল, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু অপেক্ষা নিয় শ্রেণীর হিন্দুর পর- 
মাযু অধিক। অনন্তর বিষয়কর্ম্ের বিভাগ অনুসারে হিন্দুর জীবনের অল্পতা বা 
দীর্ঘত। অনুধাবন করুন। এই তালিকা কেবল বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে প্রযোজ্য । 


শিক্ষক ৩৫ বৎসর (গড়ে) | লেখক ও গ্রন্থকার ৩৯ বৎসর 

উকিল ও মোক্তার ৪১ এ বক্তা ও চু ৩৭ 
দোকানদার ৪৭ 

2 এ গবাদিপালক (রাখাল) ৪৯ ব্য 

চিকিৎসক ৪২ প্র কেরাণীবাব ৩১২ প্র 

সম্বাদপত্র সম্পাদক ৪০ এ ভিক্ষুক 8৪ এ 


অনস্তপ্ন বাঙ্গালী হিন্দুর জাঁতিভেদ অন্ুসাক্ষে পরমাধুর হিসাবটা জামিয়া 
রাখা উচিত। 


গোয়াল! 
সদেগাপ 
ঠাঁতি 
দ্‌জ্জ 
বারুই 
গন্ধবণিক 
সুবর্ণবণিক 
মাহিঘ্য 
ময়র! 
তিলি 
তাম্ুলী 
যুগী 
কর্মকার 
সবর্ণকার 


এস্থলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই ছুই জাতির একটু বিশেষভাবে পরমাসু 
সম্বন্ধে তালিকা দেওয়া! গেল; তদ্যথা-_- 


পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ 


( গড়ে ) 


(গড়ে) 


দাক্ষিণাত্য বৈদিক 
গৌড়াগ্ঘ বৈদিক 


ম্ধ্স্থ ব্রাহ্মণ 


৬১ বৎসর 
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অনুসারে বাঙ্গালী হিন্দু কিরূপ পরমায়ু লাভ করে, তাহাঁও দেখাইতে আকাঙ্ 
করি। 
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অঘোড়ী ৫৮ 
বল! বাহুল্য, গৃহী এবং অগৃহীর মধ বৈষ্বের পরমায়ু সর্বাপেক্ষা অধিক | 
বীরাচারী, বামনার্গীঁ, দক্ষিণাচারী,ভৈরবী--চত্রধারী প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের 
পরমায়, অল্প। 'বিবাহিতাপেক্ষা অবিবাহিতের জীবন দীর্ঘ; গৃহী অপেক্ষা 
অনিকেতন পুরুষের পরমায়, অধিকতর । যোগী (প্রকৃত সাধক জনের ) পর- 
মায়, সর্বাপেক্ষা অপিকতম। 
বাঙ্গালী হিন্দু তুলনায় অন্যান্ত দেশীয় হিন্দু অপেক্ষা স্বল্পজীবী। ইহার 
কারণ কি? এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নের একটা সদুত্তর হওয়া আবশ্তুক | 
আমাদের আয়ুহীনতা নিশ্চয়ই আতঙ্কের বিষয় বলিতে হইবে ; সুতরাং এত- 
ঘিষয়ে চিন্তা কর! অত্যান্ত আবশ্তক । এস্কলে একটা কথা বলিয়া রাখিতে 
ইচ্ছা করি। নগরবাঁপী অপেক্ষা পলীগ্রামবাপী অধিকতর দীর্ঘজীবী এবং 
সাহেব-সাঁজা ভ্রষ্ট-বাবু অপেক্ষা পিতাঁ-পিভাঁমহ-পিতৃপুরুষ প্রভৃতির প্রথাবলম্বী 
ধর্মভীরু হিন্দুর জীবনকাল দীর্ঘ। ধর্মত্রষ্ট পুরুষের এবং জাতীয় ভাববর্জক 
যথেচ্ছাচারী লোকের পরমায়, দিনে দিনে অল্প হইয়। যাঁয়, ইহা গ্ুবসত্য। 
. শ্বদেশ-শক্র ব্যক্তির এবং নাস্তিক মন্ুয্যের পরমায়, মহাপাপীর আমুকাল অপে- 
ক্ষাও কম, ইহা পরব সত্য। স্ুরাপায়ী অপেক্ষা সুর কর্তৃক অছুষ্ট পুরুষ দীর্ঘ, 
জীবী এবং আমিষাশী হিন্দু অপেক্ষা নিরামিষাণী' হিন্দুর আযুকাঁল অধিক! 
বৈদা জাতির মধ্ো বাঙ্গালাম্ম যশোহর জিলার বৈদা তুলনা দীর্ঘজীবী | বণি- 
কের মধ্যে গন্ধবণিকের পরমায়, অধিক । বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে গোয়ালা জাতির 
অধিকতম পর্মায়ু। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের আধুকাঁল দীর্ঘতর | একুলে ইহাঁও 


বাঙ্গালী হিন্দ,র পরমায়ু। ১১ 


বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ্বাধীনবৃন্তি অলী নিশ্ন্ত পুরুষাপেক্ষা, পরাধীন 
ও দরিদ্র পুরুষ স্বল্লজীবী। জাতি সম্বন্ধেও একথা বলা বায়। স্বাধীন জাতি 
পরাধীন জাতি অপেক্ষা অধিকতর সুখী, নিশ্চিন্ত এবং দীর্ঘজীবী | হিন্দুর তুল্য 
পরাধীন ও সর্বস্বত্রষ্ট জাতি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। সমুদয় পৃথ্থীমণ্ডলে 
আপনার বলিয়া দাবী বা গৌরব করিবার এক হস্ত পরিমিত ভূমিও হিন্দুর 
নাই.। মুসলমানের দাসত্ব এবং ইংরাজের গোলামীতে অভ্যা্ত হইয়' হিন্দু একে 
বারে ক্ষীণায়, হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের হিন্দু দরিদ্র, ক্ষীণতন্ু, ক্ষীণায়, 
সম্পণ পরাধীন এবং সতত ভীত । কেবল বিদেশীয় ভাব ও প্রথার অনুকরণে 
ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া, হিন্দূজাতি একেবারে জাতীরত্ব ও মনুষ্যত্ব হারাইন্না 
ফেলিতেছে। ইংরাজের অধীন পার্শীক, বৌদ্ধ, মুদলমান এবং অন্তান্য জাতি ও 
ভারতে বাঁস করে, কিন্তু হিন্দুর মত কেহই এত দূর জাতীয়ত্ব হারায় নাই। 
আহারে, পরিচ্ছদে, চিন্তায়, জীবনযাঁপনক্রিয়ায়, শিক্ষায়, দীক্ষা, রোগে, 
শোকে, সুখে, ছুঃখে, সর্বববিষয়ে হিন্ুজাতি বিদেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ ; হিন্দুর 
অবনতির ইহা মুখ্য কারণ। বাঙ্গালী হিন্দুতে এই সকল অমার্জনীয় অপরাধ 
পুর্ণ ষোল আনা মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই অন্ঠান্ত ক্ষীণজীবী হিন্দু 
অপেক্ষাও বাঙ্গালী হিন্দু আরও ক্ষীণজীবী । 
বাঙ্গালীর কেরাণী বাবু সর্বাপেক্ষা শ্বল্নায়,সম্পন্ন জীব। ইহাদের জীবনকে 
একট। অতুযুজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখান যাইতে পারে, 
বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায় হ্বাস হইবার কারণ কি। অন্নাভাবে শীর্ণ এবং চিস্তা- 
জ্বরে জীর্ণ বাঙ্গালী কেরাণীর অবস্থা দেখিলে মনে হয়, যেন দাশরথী রায় পাঁচা- 
লিকার মহাশয় ইহাদের ছুঃথেই ছুঃখিত হইয়া গাহিতেছেন-_ 
“তার! ! কোন্‌ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, 
ংসার-গারদে থাকি বল্‌ । 
প্রীতঃকালে উঠি, কত যে মা খাটি, 
ছুটাছুটি করি ভূমগুল। 
হয়ে অর্থ অভিলাধী, আনন্দেতে ভামি, 
সর্ধনাশী ! জানিন্‌ কত ছল !” 
উপবাসী' বাঙ্গালী কেরাণী বাবুর অবস্থা ঠিক এরূপ । “বল্‌ মা তারা! 
ঈাড়াই কোথা” এই উভগ়-সঙ্কট অবস্থায় ইহারা পতিত। এইরূপ অবস্থা হুই- 
বাক কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্বক। বাঙ্গালী কেরাশীর পরমাফু, 
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হীনতার কারণ জানিতে পারিলে, সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু জাতির স্বল্লাযু হইবার 
কারণ কতক পরিমাণে বুঝা যায়। আমি এক্ষণে তাহাই লইয়! কিয়তক্ষণ 
আলোচনা করিতে ইচ্ছা,করি। | 

অসময়ে পুত্র জন্মিলে অথবা অসময়ে শত্তোৎপাদন হইলে যেমন সে পুত্র ও 
শশ্ত হীনবীর্ধ্য হয়, অসময়ে আহার, বিহার, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান, বিষয়কর্ম্ম ইতা।- 
দিতেও মানব দেহের স্ুর্তি, বিকাশ ও বীধ্যহীনতা ঘটিয়া থাকে । বাঙ্গালী 
কেরাণী বাবুর শারীরিক অবস্থ। যেরূপই থাকুক, ভাড়াতাড়ি শষ্য! হইতে উঠিয়। 
আফিস্‌ গমনের জন্য প্রস্তত হইতে হয়। বাসায় বা ঘরে যাহা কিছু তৈয়ার 
হইতে পারে, তাহাই মুখে দিয়া, রেলগাড়ীতে, পদব্রজে অথবা! ঘোড়ার গাড়ীতে 
তিনি,আফিন্‌ অভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়েন। আহারের পর একটু বিশ্রামের 
সমর থাকে না; আহারের পরেই রেল্‌ গাড়ীতে, শকটে অথব! পায়ে হাটার 
জন্য দেহের চাঞ্চল্য জন্মে এবং পাকস্থলী স্থির থাকে না; ইহাতে জীর্ণকারিণী 
শক্তির হীনতাজন্ষিয়া যায়। তদনস্তর এই শ্রী্ষ প্রধান দেশে সমস্ত দিন “হ্নু- 
মন্ত পোষাক” পরিয়া আফিন্‌ গৃহে বসিয়া থাকিতে হয়) নিরানন্দদাঁয়ক কার্যে 
প্রতিদিন একই প্রকার প্রথায় কলম চালাইতে হয়, এবং নানা কারণে ছুশ্চি- 
স্তায় সর্ব সময্ম অতিবাহিত হইয়া যাঁয়। আফিস্‌ ঘরে বহির্দেশীয় নির্মল বাঁষু 
যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না । “হন্মন্ত পোষাক” পরিধানের জন্ত গায়ে স্বেদ 
জমিতে থাকে ; গাত্রে নির্খবল বায়ুর স্পর্শ পর্যযস্ত ঘটে না। পরিচ্ছদাদিতে 
শ্বেদের মলিনতা ও ছুগন্ধ অবশ্তই থাকিয়া যায়; সময় মত তাহা পরিফষার 
করিবার জন্য ধোবাকে পয়সা দিবার যথেষ্ট ক্ষমতাও থাকে না। সমস্ত দিন 
প্রায় অন্ধাশনে কাটিক্া যায়; সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যাহা আহার্ধ্য 
প্রাপ্ত হয়েন, তাহা দেহ, মন ও আত্মার পরিপুষ্টি জন্ত যথেষ্ট নহে; কারণ 
কেরাণীর আয় অধিক নহে। দিবাঁকালে বিশ্রাম হয় না, দেহখানি বিছানার 
উপরে রাখিয়া অঙ্গ সমূহকে বিস্তার করার সুখ ও সুবিধা ঘটে না । রাত্রিকালে 
নিদ্রাতেও মনের শাস্তি নাই, কারণ প্রত্যুষে শযা! তাগ কজিতেই হইবে, 
নতুবা আফিদ্‌ গমনে বিলঘ্ব হইলে ভয়ের কারণ থাকে । তত্তিন্ন আফিসের 
কার্যের কিছু গোলযোগ থাকিলে, রাত্রিভেও বাসায় বসিয়া কলম পিষিতে 
হয়। সময় মত আহার, বিশ্রাম, শয়ন, বস্ত্র পরিবর্তন, মস ও মুত্রত্যাগ, দেহ 
ও মনের শ্রান্তিদ্ূর, ইত্যাদি কিছুই ঘটে না) অথচ আধিক অবস্থাও উন্নত 
নহে। এখন জিজ্ঞাসা করি, এরূপ লোকের দীর্ঘজীবন লাভ কি সম্ভব ? 
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যে সকল কারণে মানুষের পরমাঘু ক্ষয় পায়, বাঙ্গালী কেরাণী ঝাবুতে তাহা পূর্ণ 
মা্রান্ন বর্তমান । 
তাহার পরে একবার বিলাতফেরৎ বাবুর দিকে চাহিয়া! দেখুন, অথবা 
“অকারণে সাহেব-সাজা” এবং অনার্ধ্য ভাবসম্পন্ শ্্েচ্ছ প্রকৃতির বাবুর দলের 
দিকে দৃষ্টিপাত করুন । চব্বিশ ঘণ্টা চা,কাঁফি, চোকোলেট, কোকো, লাইমেডু ) 
মাথা হইতে পা পর্যযস্ত গরম পোষাক পরিধান, বিলাতী খানার ব্যবহার, 
যথেচ্ছাচারীর মত আহার ও বিহার এবং বিচরণ ) ক্রমাগত উগ্রপাক মস্ত, 
মাংস ও ডিম্বের বিবিধ প্রকার ভোজ্য ভক্ষণ, তীব্র সিগারেট, ছুরুট, পাইপ, 
পায়রুটি প্রভৃতির অনবরত ব্যবহার প্রভৃতিত্তে এই কঠোর মেজাজের 
লোকগুল! কি একটা অদ্ভুত জীব হইয়া দীড়াইয়াছে! এদিকে দয়া, ধর্থা, 
কোমলতা, ঈশ্বরভীরুতা, স্বদ্দেশগ্রীতি, আত্মীয়সম্ভাষণ, কুটুম্ব প্রতিপালন, পরো- 
পকার প্রভৃতির ত কথাই নাই ! উগ্র স্বভাবে দিবা-রাত্রি উন্মত্ত ! ইহা ভিন্ন 
ত্রাণ্ডি, রম, আবজাণ্ডে, জীণ্‌, হুইস্কী প্রভৃতির খুব চলন আছে) আর কুক্কুট, 
ংস, পারাবত এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কাহারও*বদনাস্তরে গে! ও 
শুকরমাংস পধ্যন্ত প্রবেশ করে। বল দেখি, এতটা অত্যাচারে পরমাযু কি 
দীর্ঘ হইতে পারে ? ইংলগু-ফেরত বাঙ্গালী বাবু যেমন অদ্ভূত জীব, পাঞ্জাব, 
বোম্বে বা মান্রাজের বিলাত-ফেরৎ লোক তাহার এক-চতুর্থাংশও অদ্ভুত নহে । 
বাঙ্গালার “ইংলগু-ফেরৎ বাবু” সম্পূর্ণ অনার্ধ্য, সম্পূর্ণ শ্নেচ্ছভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণ 
প্রকারে বিদেশীয় বিষে জর্জরিত। ইহাদের সংসর্গও সুখ-কর নহে। ছুই 
একজন কদাপি যে ভাল মানুয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বোধ হয় পিতা 
মাতার পুণ্যে অথবা পৃর্বজন্মের স্থুকৃতি-বলে ! 
তাহার পরে আর একদিক দিয়া দেখুন | যাহারা বিলাত যাঁয় নাই, 
বিলাতের মানচিত্র পর্য্যস্ত দেখে নাই বলিলেই হয়, তাহাদেরও অবস্থাটা এক- 
বার ভাবিয়! দেখুন। ছেলেবেলা হইতে অকারণে চোখের জন্য চশআ বাবহার্, 
বিলাতী উগ্রদস্তমঞ্জনে দত্ত পরিষ্কার, মস্তকে চবিবশ ঘণ্টা বিলাতী তীত্র তৈল, 
এসেন্স, ব্রশ, ও পশ্বাস্থিনির্মিত চিরুণির বাবহার, দিবা-রাত্রি মৌজা বা ই্কীংএর 
সহিত জুতা, সমস্ত রাত্রি কেরোসিন 'তৈলের ল্যাম্পের সহিত সখাতা, বিলাতী 
পোষাক, বিলাতী খানা, চা, কাফি, সিগারেট, চুরুট ইত্যাদির ব্যবহার, মদিরা 
পান, আহার ও নৈথুনের স্গুনিয়ম ভঙ্গ, শাস্ত্রের অবমাননা, কুশিক্ষা, যথেচ্ছাচার- 
তে।জন প্রহ্থতিতে পরমার, কি কখনও দীর্ঘ হওয়া সম্ভব? 


সাপ লাশ সপ 


স্তন ধাঙ্গালাইন্দর পরমায়ু। 


তাহার পরে দেখুন, এদেশে অল্নাতাব ও অর্থাভাব। বাবুগিরি এবং বিলাসে 
দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, দরিজ্রের সংখ।| ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সমগ্র 
দেশবাসী নিত্য নিত্য অকারণে বিবিধ প্রকার অন্ায় অভাবের কল্পনায় চিন্তিত 
হইয়া! আছে। লোকের বাবুগিরি বশতঃ ০181)5 বেশি, অথচ টাকা নাই। 
সময় মত বৃষ্টি হয় না, সময় মত শস্ত হয় না, শশ্তের পরিমাণও কম, সুতরাং 
লোক হীনবীর্ধ্য না হইবে কেন? ততিন্ন পুনঃ পুনঃ এতদ্দেশীয় শান্ত্রবিহিত 
স্থুনিয়মসমূহ লঙ্ঘন করিয়া, প্রাচীন আধ্য ও সনাতন প্রথা সমূহ অমান্ত করিয়া 
বিদেশীয় ভাবে, দেহ, মন ও আত্মার ক্রমশ: অবনতিই ঘটিতেছে। সমস্ত দেশ 
দরিদ্র, সমস্ত দেশ গোলামী প্রবৃত্তিতে উচ্ছৃক্গল, অথচ বিলাসের শ্রোত খুব 
প্রবল! সকলবিষয়েই আমর আমাদের প্রাচীন সুনিয়মসমূহ ভঙ্গ করিয়। 
ফেলিয়াছি। সমগ্র দেশ পরাধীন, নানা কারণে লোকের মনে শাস্তি, স্ষুস্তি বা 
স্থখ নাই। দেশের কিরূপ অবস্থা, তাহা বাবু মনোমোহন বসু মহাশক্গ 
প্রণীত নিশ্নপিখিত কবিতায় কতকটা বুঝ! যায় __ 
 তাতি কর্মকার করে হাহাকার, 
স্থতা, জাত ঠেলে অন্ন মেল! ভার, 
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাকো আর, 
হুলে! দেশের কি ছুর্দিন ! 
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, 
কলের বপন বিনা কিসে রবে লাজ? 
ধরবে কি লোক তবে দিগঞ্ধরের সাঁজ-- 
বাকল, টেনা, ডোর-কপিন ? 
ছু চ্‌ সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, 
দিরাঁশলাই কাটি, তাও আসে পোতে, 
প্রদীপটা জালিতে, থেন্ছে, শুতে, ষেতে, 
কিছুতে লোক নয় শ্বাধীন। 
দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হোয়ে পরাধীন । 
অন্নীতাৰে শীর্ণ, চিন্তাজবে জীর্ণ, অনশনে তন ক্ষীণ ॥৮ 
পাঠক মহাশয় ! বাঙ্গালী হিন্দুর অবস্থা বুঝিলেন ত? * বাস্তবিকই ইহা 
নিতান্ত নিরানন্দ ও নিতান্ত নিরাশার কথা, কিন্তু তথাপি উপায় বা আশ। নাই 
কি? আমরা যদি নিক্ষে নিজে সংশোধিত হইবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে 
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ভরসা কোথায়? আমাদিগকে আমাদের নিজের অবস্থা বুঝিতে হইবে এবং 
বুঝিয়! তাহার প্রতিকার করিতে হুইবে, নতুবা উপায়াস্তর নাই। শ্রীমৎ- 
ভগবদ্গীতায় ভগবান অজ্জুনকে কহিয়াছেন_ 

“উদ্ধরেদাত্বনাত্মানমাত্মানমবসাদয়েৎ। 

আতত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাটআবব রিপুরাখ্খনঃ ॥ 

রন্ধুব!ত্মাত্নস্তষ্য যেনাস্ম্ৈবাত্মন! জিতঃ | 

অনাত্মনস্তশক্রত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ |” 

(গীতা । ৬অ। ৫1৬ শেশ্লঃ) 
তাহ! হইলেই বুঝা গেল, নিজের চেষ্টায় আমাদিগকে আত্মোদ্বার করিতে 

হইবে । নিজের উদ্ধারের চেষ্টা নিজে না করিলে উদ্ধারের উপায় নাই । অতএব 
ভাই! আইস, আমরা এক্ষণে আত্মনির্ভরী হইয়া, নিষ্ষামভাবে, ঈশ্বর ও 
্বদেশের দিকে চাহিয়া, এই মহাকল্যাণকর হিতত্রতে ব্রতী হুইয়া মানবজীবন 
মার্ক করি। পরিশেষে ইহাও কহা কর্তব্য যে, কায়িক, বাঁচনিক, মানসিক 
ও আধ্যাত্মিক পাপ হইতে স্বতন্ত্র না হইলে, পরমায়ু দীর্ঘ ইইবার সগ্ভাবন! 


নাই। 
যেখানে ধর্ম সেইখানেই ঈশ্বরের কৃপা; যেখানে ঈশ্বর এবং তাহার 


আশীর্বাদ বর্তমান, সেইখানেই দীর্ঘ,জীবন, সখ, শাস্তি, জয়, শ্রী, বিভব এবং 
পরিণামে মোক্ষ। 
"্যত্র যোগেশ্বরঃ রুষ্ণো যত্ত পার্থ ধন্থধরঃ| 
তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতিক্রব! নীতিম“তি মম ॥ 
এই সংসারে আমাদের আশা ও আশ্রয় শ্ীকষ্ণজ (ভগবান ),স্তরাং ধর্দপথে 
থাকিয়। অজ্জুনের স্তায় ধর্মভীরু, উৎসাহী, উদ্বোগী ও নিভীক হইতে হইবে। 
বিগত একশত পঞ্চাশ বংসর কাল মধ্যে, আমাদের দেশের ও জাতির 
যে কত প্রকারে অবনতি সংঘটিত হইয়াছে, তাহ! চিন্তা করিয়া যদি বঙ্গদেশের 
অধিবাসীরা বোধগম্য করিতে পারেন, তাহা! হইলে সহর্জে বুবিবেন 
যে, এবন্প্রকার অবনতির আোত ক্রমাগত যদি আরও সাদ্ধিকশত বর্ষকাল 
বাপিক্কা অবিশ্রান্ত ও অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, 
তাহা হইতে বাঙ্গাগী জাতি সম্পূর্ণ ভাবে উৎসন্ন যাইবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। বুদ্ধি, স্থৃতিশক্তি, শারীরিক সামর্থা, মানসিক বল, মস্তিফের 
উর্ধবরতা, আধাজ্মিক তেজ, জাতীয় ধনের পরিমাণ, কৃষি, বাণিজ্ঞা, 


১৬ ধর্মনন্দ-প্রবন্ধীবলী | 


ব্যবসায়, শিল্প, স্বাধীনবৃত্তি প্রভৃতি লইয্না আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, 
সকল বিষয়েই বাঙ্গালী যেন অবনত ও অভিশাপগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্ষা- 
মান প্রবন্ধে আমি কেবল বঙ্গবাসী হিন্টুর পরমায়ু সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করি- 
দ্লাছি, সুতরাং অগ্ত বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইবার 
ভয়ে. প্রস্তাবের শীর্ষোক্ত বিষয়েরই অন্ুধাবনায় আবদ্ধ রহিলাম । বল! বাহুল্য, 
বাঙ্গালার পরমারুর অবস্থা শোকাবহ; দীর্ঘজীবী, দীর্ঘকায়, সম্পূর্ণ সুস্থ এবং 
সবলদেহী ও শ'ন্তমন। বাঙ্গালীর সংখ বসর বৎসর কম হইয়া আসিতেছে । 
যে সকল কাধ্য দ্বারা দেহের সমুদর ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের সম্পূর্ণ পরিচালনা হইতে 
পারে, সেই সমুদয় কার্যের সংখ্যা নিতাস্ত অল্প হইয়। পড়িয়াছে। মনের শাস্তি, 
হৃদয়ের সরল তা ও আনন্দ এবং আত্মার উতৎ্কর্ষবিধানকারী বিদ্যা ও অভ্যাস 
সমূহ আর নাই বলিলেই হয়। চাকুরী, গোলামী, অকারণে বিদেশীয় ভাবের 
পোষকতা, অপরিমিত ব্যয়, বিলাস, সৌখীনতা৷, অনাবশ্তক দুশ্চিন্তা, অর্থাভাব, 
বিলাতী আচার ব্যবহার, অনাবস্তক অভাব-বোধ, তামসিক প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি 
প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গালী নিজেই নিজের সর্বনাশ সাধন করিতেছে । যাহা 
হউক,ইহা গ্ুব সত্য যে, সর্ধশ্রেণীর বাঙ্গালী ক্রমে স্বল্লজীবী হইন্না আসিতেছে । 
নিম্নে কতকগুলি শ্রেণীর লোৌকের আয়ুর পরিমাণ দেখুন-- 


শ্র্ণৌ গড়ে পরমাযু | বেকার ।কর্মহীন) ২৯% 
বাঙ্গালী জমিদার ৩১ বৎসর মাঝি (নৌকাবাহক) ৪৭ 
বাঙ্গালী প্রজা! (ন্দীতীরবাসী মাত্র) ৪৫ গোশকটচালক ৩৯ 

শিক্ষক ৩৪ চিত্রকর ৪৮ 
বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রের লৌক ৩৬২ | ব্যাধ (শিকারী) ৪০$ 
চাকরীজীবী ৩২ 


উপরোক্ত তালিকার চাঁকুরে, বেকার, জমিদার এবং বঙ্গমাহিতোর 
সেবক--এই কয়েক শ্রেণীর লোকের পরমায়ু তুলনায় আরও কম, ইহার কারণ 
যথাসময়ে ব্যাথ্য। করিব। নিম্নলিখিত তালিকায়, চাকুরে বাবুরা কোন্‌ কোন্‌ 
আফিসে কেরাণীগিরী করিয়। কিরূপে পরমাধুর পরিমাণ কমাইতেছেন, তাহা 
অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করুন। 
বিভাগের নাম পরমাঘু (গড়ে)। | আবকারী ৪৯ 
পোষ্ট আফিশ ২৮ ; মুন্দেফ ও সবজজ ৪২ 
পুলিশ ৩৫ | জেল বিভাগ ৪৪ 


বাঙ্গীলী হিন্দুর পরমায়ু। ১৭ 


ইউরোপীয় বণিকৃদিগের অফিশ ২৯২ 


দেওয়ানী আদালতের কেরাণী "১৮ 
জমিদারের দেওয়ান বা নায়েব €২ 
দোকানের মুদুরী ৫৩3 
টেলিগ্রাফ আঁফিশ ৩২ 
ডেপুটী মাজিষ্রেট ৪০২. 
পেলওরে বিভাগ ৩৯ 
পাটের কল অথবা অন্যবিধ কলেন 
কারখানার লোক । ৩৮ 


নিয়লিখিত তালিকায় আরও কয়েকট! বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্সালীর পরমায়ু 


জমিদারী গোমস্তাগিরি ৪৯৯ 
মুদ্রাযন্ত্রের কম্পেজিটর ৩১ 
রেজেস্্রী বিভাগ রী 
বাজার সরকার ৫১ 
কমিসেরীয়েট বিভাগ ৪৭ 
সৈনিক € কেরাণী মাত্র) ৪৬২ 
ফৌজদারী আদালতের কেরাণী ৩৯ 
পরিমাণ বুঝ| যাইবে-_ 
শ্রেণী গরমাযু গড়ে)। 


ভ্রমণকারী বাঙ্গালী (বথা বৈরাগী, 
সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক 


২। ভিখারী ৫৯২ 

৩। জাহাঁজের চাকুরে (গমনশীল 
ঈ, নৌকা, প্রভৃতির লোক) ৫৮ 

৪1 দালাল ৫৭ 


ইন্ভাঁদি) ৬৯ বর্ষ | চৌকিদাঁর এবং বাবুর খানসামা 


ফেরিওয়ালা 
০। জমিদারের পাইক, শ্রীমের 


৫ | 


৫০১ 
দ। গৃহস্থের চাকর ও চাঁকরাণী ৫২২ 
৮। ছাঁত্রাবস্থায় বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা 

শতকরা ২৯ 


এবারে নিপ্নে যে তালিকা দেওয়া যাইতেছে, তথ্বারা কোন্‌ প্রকার রোগে 
প্রত্যেক সহস্রে কত বাঙ্গালী মৃত্না মুখে পতিত হয়,তাহ! জান বাইতে পারে । 


রোগের নাম প্রতি সহজ্রে গড়ে মৃত্যু 





স্বাস্থ্যকর আহারাভাবে 


জর প্রীহা যক্কৎ ৩২৬ | ছর্লত| ১৪ 
'মাদক দ্রব্য সেবনে ই অনিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম 

হৃদরোগ ১৩১ উন্মাত্ততা 

বহুমূত্র ৬২ 1 ঘ্বণিত রোগ 

শ্বীয়বিক দুর্বলতা ১৯ | উদরী ও অজীর্ণ ১৮২ 
ছুতিক্ষ | গক্ষাথাত শ্হ 
বিস্চিক! ও মহামারী ১১ | বাতব্যাঁধি ১ 
ব্সস্তরোগ এ ৪ | ক্ষয় ও কাস যোগে ৩$ 


উপরি ভল্লিখিত তাপিক। ন সমূহে যে সকল বিষগ্ষের ও যে সকল সংখ্যার 
র্লখ করা গিয়াছে, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিষ্া না বুঝাইলে, আনেক পাঠ 


১৮ ধর্্ানন্দ-প্রবন্ধাবলী 


কের পক্ষে বোধগম্য হওয়! কঠিন হইবে বলিয়া বিবেচনা করি) এই জন্ত 
এস্থলে ইহার একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিলাম । 
বাঙ্গালী জমিদার তালুকদার ও পত্তনিদারের পরমাম্থু পরিমাণে হীন হই- 
যাছে__শুনিয়া, অনেকে বিষাদিত হইতে পারেন, কিন্ত ইহাতে বিশ্ময়ের বিষয় 
কিছু দেখি না। যেসকল তাঁমসিক কারণে বাঙ্গালার জমিদারের নিজের 
পদে নিজে কুঠারাঁঘাত করিতেছেন, তাহা শত সহজাধিকবাঁর অনেকের দ্বার! 
পরিষ্কার রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই অস্্থদায়ক প্রসঙ্গের পুনরুখাপন 
কর! আমি অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। যে সকল ভূমিপগণ সাধারণ 
প্রক্কতির জমিদার হইতে স্বতন্র ভাবে জীবন যাপন কৰিরা নিজের এবং স্বদেশ, 
স্বজাতি, স্বসমাজ ও প্রজাপুঞ্জের হিতে রত, আমি তাহাদ্দিগের নান এই 
তালিকাভুক্ত করি নাই। তাহারা পরমারাধা পরমেশ্বরের করুণাক় মহস্তর ত্রতে 
ব্রতী থাকিয়া, স্থুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন পুব্বক ইহকাল ও পরকালের 
*পথ উজ্জল কুরুন; ভগবানের সমীপে আমার ইহাই সবিনয় প্রার্থনা । 
কেরাণা কুলের পরমীপুর প্রিমাণ হাঁস হইবার শতাধিক কারণ বর্তমান 1 
স্বল্প বেতন, যথোচিত আহার্ধোর অভাব, অতিরিক্ত খাটুনী, অফিসগৃহে উপযুক্ত 
নাঁযুর অল্পতা, চিন্তা, নিয়ত অভাব, ভয়, অপমান, মন:ঃকষ্ট প্রত্ৃতি প্রভৃতি 
বহুবিধ হেতু বিদ্যমান দেখা বাঁর। কেবাণার রীতিমত আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, 
দেহরন্সীর বন, মন্তিফ বা মানসিক উন্নতি, ভগবং-আলোচনার অবকাশ, এই 
সকল প্রায়ই হয় না। পোষ্টাফিশ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ-অসফিশ প্রভৃতি 
স্থানের বাবুদিগের সর্কদাই এই অসুখজনক অভিযোগ শ্রুত, এবং অনুন্নত 
অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে । পাছে অফ্িশ যাইতে বিলম্ব হয়, এজন্য যামিনী 
বিগত না হইতেই শব্যা পরিত্যাগ করিতে ভর । অনিচ্ছা সত্বেও স্নান ও আহারের 
প্রয়োজন, এবং যে সময়টা শান্রমতে ভোৌজনের সময় নহে, সে সময়ে আহার 
করিয়া পদব্রজে, অশ্বযানে অথব! ট্রামে কিন্ব! ট্রেণে বাবুদ্দিগকে যাতায়াত করিতে 
হয়। আহারের পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা এতদ্দেশীয় জলবায়ু. অনুসারে 
বিধেয়, ভোজনের পরেই সর্ধশরীর সরস হয়, সুতরাং এবন্প্রকাঁর শারীরিক 
গতি সর্ববিধায় অবৈধ । 
বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বাহারা লেখক, গ্রন্থকার, সম্পীদঘ্ষ ও ভূতি রূপে দর্শন 
দিয়া থাকেন, ভীহাদের মধ্যে ধাহারা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব। রমেশচন্ত্র 
দত্তের স্তায় উচ্চপদস্থ এবং উচ্চবেতনভোগী, ইহাদের অবস্থা উন্নত থাঁকে বটে, 


বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু। ১৯ 


কিন্তু ধাহারা অনন্তকন্ম্নী অথবা কেবল সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিয়া! চলেন, 
তাহাদের মধ্যে শতকর! প্রায় ৯৮ জন দরিদ্র অথবা নিয়ত 'অভাবের সহচর । 

এ দেশে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের অবস্থ। দিনে দিনে অত্যন্ত শোচনীয় 
হইয়! উঠিতেছে। যাহারা বলেন, তরুণ ছাত্রদ্িগকে ইংরাজি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
কু-প্রথানুসারে অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিতে হর, তজ্জন্য মন ও মন্ডিক্ষ এবং 
দেহ প্রক্কতীবস্থায় থাকে না; তাহাদের উক্তি আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ 
সত্য নহে। সেকালে নবদীপ প্রভৃতি স্থানে, হিন্দুভাত্রগণ বেদ, বেদাস্ত, 
জ্যোতিষ, দর্শনশান্তর, স্তায়শান্ত্র, বিশেষতঃ রথুনাঁথের “দীধিতিশ্র স্তাঁয় ভয়ানক 
কঠিন গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও কখন চোখে চশম| দেয় নাই, চা বা কাফি খায় নাই, 
পোলাও কালিয়া কোন্মী প্রভৃতি ভোজন করে নাই; অথচ তেমন উন্নত 
মন, উর্ধর মস্তিষ্ক এবং দেবোচিত স্বভাব, এখনকার ছেলেদের একশতের 
মধ্যে এক জনের৪ আছে কি না সন্দেহ। ক্রমাগত বিদেশী ভাবে দেহ ও 
মনকে জর্জরিত করিয়া, বিদেশী আহার, পরিচ্ছদ, ভোঁজন-প্রথা, বিদেশীয়ু 
তামসিক আচার, ব্যবহার, ধর্মহীনতা, ভক্তিহীনতা, স্বার্থপঠ্তা প্রভৃতিতে 
বাঙ্গলী ছাত্র নিজের পাঞ্ে নিজে কুঠারাঘাঁত করিতেছে । এই সকল কুপ্রথা 
ও কুন্ভাব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার হ্যায় অন্ুগমন করিয়া, বাঙ্গালীকে 
উৎসন্নের সাগরে লইয়া যায়। বাঙ্গালী ছাত্রের পরমাযু হাস হইয়া যাইতেছে 
পাঠ্যাবস্থায় অনেকে মৃত্রামুখে পতিত, হইতেছে । জেলবিভাগ ও পুলিস- 
রিভাগের বাঁঙ্গালীর অবস্থ! প্রায় ছাত্রপমতুল্য। হিন্দুম্থানা, পঞ্জাবী, বেহারী 
বা অপর জাতীয় লোঁকদিগের মধো, যাহারা বঙ্গদেশে জেল-বিভাঁগ বা পুলীশ 
বিভাগে কাধ্য করে, তাহাদের পরমাধু ও স্বাস্থ্য বাঙ্গালীর অপেক্ষা ভাল। 
বাঙ্গালী পুলীশ ইনেষপেক্টরাপেক্ষা হিন্দুস্থানী কনষ্টবল অধিকতর পবল ও 
সুস্থ এবং দীর্ঘজীবী । জেলখানা সন্বন্ধে৪ও এই কথা বলা যাইতে পারে। 
তামসিকত| ও গ্রে্ছাঁচার, সকল স্থাঁনেই বাঁঙ্গালীকে উতসন্নাবস্থ।য় লইয়া যাই- 
তেছে। মুদ্রাযন্ত্রের কম্পৌজিটরগণের বেতন অল্প, অথচ চক্ষুর বাবহার অত্াস্ত 
অধিক ; নান। কারণে বাঙ্গালী কম্পোজিটরের টক্ষু শব ছুর্ঘল হইরা যার। 
দরিদ্র কম্পোজিটরের পরমাযু গড়ে ৩০ বংনর মাত্র । 

বাঙ্গালাদেশ মীালেরিয়ার ভন্য বিখ্যাত । বর্ষাকালে ম্যালেরিকা বৃদ্ধি 
পায়। ভাদ্র হইতে পৌষের অঞ্ছেক দিবস পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার অত্যস্ত প্রবলতা 
দেখা যায়। এই সমক্ষে অনেক লৌক মরে। জর, প্লীহ! ও যকৃত বঙ্গবাসীর 
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ঘরের বিশিষ্ট শক্র। ছুঠিক্ষ, প্লেগ শ্রভৃতিতে অন্ন লোক মরে ন|। আ্াঁয়বিক 
দুর্বলতা, অতিরিক্ত মাঁনগিক পরিএ্ষের, এবং শারীরিক পরিএমের অভাবের 
কফল। উপযুক্ত পুষ্টকর আহারের অভাবেও স্না়বক ভুর্মলত! জন্মে। 
শ্বাস্াকর আহাধ্যাভাবেও অনেক বাঙ্গালী মৃভাষুথে পতিত হইয়া! থাকে। 
অজীর্ণ রোগ প্রা সকল ঘরেই আঁডে। "অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বশতঃ 
এ দেশের অনেক বড় বড় লোক বুমূত্র রোগে ভবলীলা সন্ধরণ করিয়াছেন । 
কতকগুলি দ্বণিত রোগ বাঙক্ষালীর প্র।য়ই সহচর! শতকর! প্রায় ৪৭ জন 
বঙ্গবাসী পাতুদৌর্দবল্য রৌগকে পোষণ করেন । শতকরা প্রায় ২৭ জন মেহ্‌- 
রোগভোগী, এবং শুকর! প্রায় দুই জন অজীর্ণ রোগে আঁক্রান্ত। 

বাহার। বিবেচনা করেন, বাঁঙ্গালাদেশে কন্তা ও পুত্রের জন্মসংখাযা বঙ্গদেশের 
উন্নাতির অন্ততবু প্রমাণ, তাহারা ভ্রান্ত । জনসংখা। অধিক হইলে, জন্মমতখ্যাও 
অধিক হয়, একথা আংশিক সভ্য, কিন্ত সম্পূর্ণ সভা নহে । মনে কর, নটবর- 
£ুর গ্রামে ৩০ লোকের বসতি, এবং হরিপুরে এক সহক্গ লোকের বাস। 
প্রথম গ্রামের পুরুষ ও স্্রলোকেরা ভথাঁকার উত্তম জল বাঁযুর জন্য সুন্দররূপে 
সাস্থান্ুখ উপভোথ করে । শল্তের 'প্রঢুরতা এ নুলভতার জন্ত শান্তিতে থাকে । 
রাজ! বা জঙীদাঙ্গে্র অতাচার নাই কলিন্া নিরাপদে থাকে । তথায় চোর ব! 
ডাঁকাইতের উপদ্রব নাই, জলকষ্ট দেখা বার না, প্রত্যেক অধিবাসী সাব্বিক 
ভাবে জীবন যাপন করে । স্তন সেখাশে জন্মসংথা অধিক, কিন্ছ দ্বিতীয় 
গ্রামটী আকারে বৃহৎ এবং জন সংখ. বিরাট হইলেও ম্যালেরিয়া জর, গ্লীহা, 
দূষিত জল বায়ু, চোর ডীকাইভের উপদ্রব, অনকষ্ট, জলক্ই্, প্রাজাঁর অত্যা- 
চার, ছুভিক্ষ গ্রাভৃতি বনবিধ কারণে-_এক্ষণে দৈহিক ও মানসিক পীড়ান্র 
জঙ্জরিত। সুতরাং 'এবন্প্রকার স্তানে জন্মসংখ্যা অপ হওয়া এবং মৃ্যুসংখ্যা 
অধিক হওয়া কি অসম্ভব বা আম্চর্গা? জাপান ও ইউরোপের জন্মসংখা! 
এবং বিবাহ.সংখ্যা্র তালিক। দিরা, এই কথাটি আরও পরিক্ষার করিয়া বুঝা- 
ইতে ইচ্ছাণকরি। বঙ্গদেশের লৌকসংখা অধিক বলিয়া, “বঙগদেশ সুখী ও 
উন্নত” এরূপ উক্তি ও যুক্তি সতা নহে । বঙ্গদেশের জগ্মনংখযার আধিক্যও 
ইহার উন্নতির পরিচয় নে। বন্ং আমাদের দেগে জন্মসংখ্যান্র আধিক্য বশল্তঃ 
নেক ছুর্নল 'ও স্বজাবী বাঙ্গালী জন্মিতেছ্ছে। তুলনাস্র “বঙ্গদেশ অধিকতর 
কামাতুর | এদেশে একাদশ বীর খালিকার অথব। যে।ড়শ বংসব্ের তরঃণ 
কালকের সন্ধান হয়। এই পকল সন্তানের সধো শতকরা ৮৭ জন অকালে 
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ইংলগুদেশ এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান্‌, এখাঁনে কিছুরই 
ভাঁব নাই । স্থবিধা ও স্বচ্ছন্দতার ইহা আদর্শ । ইংলগডে বিবাহসংখ্যা গড়ে 
১৪, জাপান বা ইউরোপের আর কোনস্কানে এই সংখা! নাই, কিন্তু তথাপি 
তুলনায় ইংলগডে সর্বদেশীপেক্ষা জন্মসংখ্যা কম কেন ? পট,গালে বিবাহ সংঞ্চা 
১১, কিন্তু জন্মসংখা! ৫১1! রূধিয়ার বিবাহ সংখা ৯, কিন্তু জন্ম সংখ্য। ৪৯ |! 
অথচ রূষিয়ার তুল্য দরিদ্রদেণ ইউরোপে নাই । 
ইংরাজি ১৯০১ অবন্দের সেন্সস রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখা যায়, ভারতবর্ষে 
হিন্দু-বিধবার সংখা! প্রায় ছুই কোটী । ইহার মধো দশ লক্ষ জ্রীলোক পঞ্চদশ 
বৎসরের অনধিক বযস্কা,১৮ সহস্র ভ্ীলোক ৬ বৎসরের অনধিকবরস্কা, ইতাদি। 
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ইংলগ্ডের জনসংখ্যা খুব অধিক, বিবাহের সংখাঁও অর্বাপেক্ষা অধিক । 
শন্ত, ধন, ক্ষমতা, প্রতুত্ব, সুবিধা, শ্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি যথেষ্ট, তথাপি 
ইংলগ্ডের লোক-সমাজের কিরূপ অবস্থা হইয়া দীড়াইয়াছে, তাহা ভাঁবিতে 
গেলে অবাক্‌ হইয়। বাইতে হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত বর্তমান প্রবন্ধের 
সম্পর্ক নাই, সুতরাং সে কথা তুলিব না,-কিন্ত “লিমোষ্টার পাইয়নিয়র” 
নামক সমাচার-পত্রে একজন চিন্তাশীল ইংপাজ লেখক এ বিষয়ে যাহ! লিখিরা- 
ছেন, তাহই উদ্ধত করিরা দিতেছি । 

এ “অমুতবাজীর পত্রিক1” (দৈনিক-সংস্করণ ) ১৯২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬ সংখ্য। 
দেখুন ।  * 

“আফ্রিকা-সমর সংঘটন হইবার অন্পকাল পুর্বে, মান্চেষ্টার সেনানিবাসে 
একাদশ সহজ্র ইংরাঁজ সৈম্তদলভুক্ত হইবার অন্য আবেদন করিয়াছিল ; পরী- 
ক্ষায় দেখ! গেল, কেবল এক সংশ্র লোক সেনাল কাধ্য করিতে উপধুক্ত ! 
স্টলের হাহলগ্ডের লোক এবং আম্নর্লগ্ডের গ্রাম্য-লোক-সমূহু বলবান্‌ ও কষ্ট- 
সহিষ্ণু, কিন্তু খাটি ইংরাজ (ইংলগ্ডের অধিবাসীগণ ) বাভেরিয়! টাইরোৌলিশ 
প্রসিয়া ফরাসী পার্ধতীয় লৌক-_মটিনিগ্রানীরন, রাসিয়ান্‌ এবং পিরাঁকিউটাশ- 
দিগের সহিত বুদ্ধে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না? এক সহঅ ইংধাজ সেনার 
মধ্যে,প্রায় ৪৩৪ জন নিরত হাসপাতালে থাকে । জন্্মনিতে কেধল ১৭ জন সেন! 
চিকিৎসালয়তুক্ত। ফরাসী সেনার এক সহস্র মধ্যে ৪৩ জন লোক গীড়িতা- 
বস্থায় ছুটি লয়। ইংরাজসেন৷ প্রতি সহন্রে ২০১ জন গীড়ায়্ ছুটি লইতে বাঁধ্য 
হয়। ইংবাজি ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডের সেনাদনভুত্ত হইতে হইলে, ৫ ফিট 
৬ ইঞ্চি দৈহিক দীর্ঘত। দেখাইতে হইত। ১৮৮৩ অব এরূপ লোকের সংখ্যা! 
কম হওয়ায়, ৫ ফিট ৩ ইঞ্চি লোক লওর| হয় | ১৯০০ অন্দে কেবল পাঁচ ফিট 
উচ্চ লোককে সেনা-দলে গ্রহণ করিতে অধ্ক্ষগণ বাধা হইয়াছিলেন। ইংল- 


ওর লোকের শারাবিক ওজন, দেহের দীর্ঘতা এবং স্বাস্থা কমে ক্রমে অবনত 
হইতেছে ।” ইত্যাদি । 
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ধাহা হউক, প্রকৃত কথা এই, বাঙ্গালীর দৈহিক অবনতি যথেষ্ট পরিমাণে 
হুইয়া গিয়াছে, এই দৈহিক অবনতিও পরমাযু-হ্বাসের অন্তর কারণ। বাঙ্গা- 
লীর দেহের দীর্ঘতা গড়ে ৪ই ফিটু। শারীরিক ওজন গড়ে ৩৯ সের। মাড়ো- 
যারী, হিন্দুস্থানী,মাদ্রাজী, মহা রাস্ত্রী, পঞ্জাবী, বেহারী ও রাজপুত প্রভৃতি সকল 
জাতি হইতে বাঙ্গীলী ক্ষুদ্রকায় এবং লঘুদেহী। বঙ্গবাসী ভ্রাতার আফুর পরি- 
মাণ গড়ে ৩৬ বত্দর ৭ মাস! অপরন্বা কিং ভবিষ্াতি ? 
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হিন্দুর পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র সমূহ মধ্যে উত্তরাখণ্ড ভারতীয় পুর্বমহিনা, পুর্ব- 
গৌরব, পুরাঁকালীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অথব! শান্ত্রার্ ব্যবস্থা-বিশ্লেষণের সর্বপ্রাচীন 
ও সর্ধবপ্রধান আগ্নঘ বলিয়া গরিগণিত। কো'কিলক্ কৃবিকুল-চুড়াঁমণি 
বান্মীকি, বেদ চওষ্টর়ের বিভাগকর্তী মহামতি বেধব্যাস, ভক্তিশান্ত্র শ্রীমৎ ভাগ- 
বতের খষিকুলধুরন্ধরগণ, মহারাঁজাধিরাজ পরীক্ষিত, পারমার্থক বলে বলবান 
শুকদেব, শান্ত্রতত্ব্দশী সনাতন, ভতপঃপ্রভাবশালী নারদ, কলির ব্যবস্থাকর্তী 
যোগীবর পরাশর, দশনশাক্্রবিদ্ধ উর্বর-মস্তিষ্ক জৈমিনি প্রভৃতি পুরাকালীয় আধ্য 
মনীষীবৃন্দ এক সময়ে উত্ভরাখণ্ডে আশ্রম নিম্মীণ করিয়! আধ্যাত্মিক তেজে 
সমস্ত পৃথিবীকে বিমোহিত করিয়া তুলিরাছিলেন ! উত্তরাখণ্ডেই দেবাদিদেব 
মহাদেবের কৈলাস পৰ্ধত অবস্থিত এবং এই স্থানেই সতী-পিত! দক্ষ নরপতির 
রাজত্ব ও আলয় নিদিষ্ট ছিল। মানসসরে!বর, চস্পক সরোবর, গৌরী-ভূমি, 
কেদাঁরনাথ, কনখল, হরিদ্বার প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রমণীয় দৃশ্ত সমূহ উত্তরাথণ্ডেই 
অবস্থিত এবং ভূবন-বিখ্যাত বর্দরিকাশ্রম, গঙ্গোততরী, গোমুখী ও “বস্থথারা” 
প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি সমূহ উত্তরাথণ্ডের সীমাকে অতীব মনোহারিণী 
এবং পবিজ্র হইতে পবিত্রতরা করিয়। রাঁখিগ্নাছে। পুণ্যতোয়। জান্কবী ( গঙ্গ। ) 
উত্তরাখণ্ড হইতেই নিঃস্থতা হইয়া ভারতের নান স্থানে প্রকীর্ণ কলেবরে 
“পতিতপাবনী” নামে গ্রথাতা হইয়াছেন। অভ্রভেদ্দী অতুচ্চ হিমালয়ের 
শত সহজ যোজন-ব্যাপী মহাসীম! মধ্যে উত্তরাথও কি সুন্দর, কি শাশ্বত, কি 
পবিত্র! ! কামিনীর কমনীয় কভূষা হারে ছ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন অতীব 
শোভামন্ন, অথব! স্বদেশবৎসল মহান্থুব পুরুষের বিবেচনায় সমগ্র পৃথিবী মধ্যে 


-হ্শ্ ধন্মীনন্দ-প্রবন্ধবলী | 
সগাদপি গরী্সী জন্মভূমি যেমন প্রিয়তম!, হিন্দুশান্্র মতে ভাগীরথী-প্রন্থতি 
উত্তরাখণ্ড ভূমি তেমনি শোভামরী, তেমনি পবিত্রা এবং তেমনি প্রিরতম1। 
হিন্দুর শান্তর হইতে উত্তরাখণ্ডের নাম লুপ্ত বা অন্তহিত হইলে, হিন্দুর প্রায় 
অর্দেকটা ধর্্মন্ট হইয়া যায়, সুতরাং উত্তরাখণ্ড নানক মহাতীর্থ হিন্দুর প্রাণের 
প্রাণ স্বরূপ এবং সেই জন্তই ইহা! শাস্ত্রঘতে স্বর্গভূমি অথৰ! কৈলাস। 
ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুধন্্রীবলম্বীর অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়, কিস্ত 
উত্তরাখণ্ডে গমন করিতে হইলে যেক্ধপ কষ্ট, যেরূপ অস্গুবিধা এবং যেরূপ অধথ। 
উপদ্রব সহ করিতে হয়, হিংলাজ ভিন্ন ভারতের আর কোনও তীর্থে ইহার 
শতাংশের একাংশও সহ করিতে হয় না। এমন দুরবন্তী ও দুর্গম পথে পঞ্চ- 
চত্বারিংশ বয়ক্রমের পরে গমন কর! একেবারেই অসম্ভব ১ যাহারা কুশ, বৃদ্ধ, 
অথব। সহজে কাতর কিম্বা সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাহাদিগকে এই পার্বত্য 
পথে আদিতে আমি বিনীতভাবে নিষেধ করি । ষাহাঁদের উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ 
করিবার সুবিধা হর নাই, তাহাদের জন্ত এই প্রণস্ত প্রদেশের একটা সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। 
আমার বিবেচনায়,হরিছার হইতে উত্তরাখণ্ড গমন করা সর্বাপেক্ষা স্থৃবিধা- 
জনক । আমি হরিদ্বারে নৌকাশখোেগে গঙ্গা নদী পার হইয়া, পাণ্ডাদিগের 
সঙ্গে, প্রায় একমাস ছর দিনে উত্তরাখণ্ডে পৌছিয়াছিলাম। সঙ্গে পাও ন। 
থাকিলে এই পথে ভ্রমণ করা স্থুকঠিন, অথবা ব্রজনকারী সন্গ্যাসী কিন্বা পথিক- 
দিগের সঙ্গেও যাওয়া যাইতে পরে । যাত্রীরা একাকী যায় না । পদকব্রজে সুদূর 
পথ অতিক্রম করিতে হয়) অশ্ব, উদ্র, হস্তি অথবা অন্ত প্রকার বানের সম্পূর্ণ 
অভাব। এক প্রকার ছোট “ঝোলা”্র আরোহণ করিরা। যাওয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু তাহা এত ব্যত্সসাধ্য এবং এমন অস্ুবিধাজনক যে, এক সহস্র পুরুষের 
মধ্যে একজনের ভাগ্যেও তাহ ঘটিয়। উঠা অসম্ভব। অনেক লময়ে এই 
ঝোলা পাওয়া যাঁয় না) বর্ষা ও শীত খতুতে এই পথে যাত্রী আসিতে অসমর্থ 
হর, কারণ রর্ষার সমস্ত স্থান জলমগ্ণ হইয়া যাঁ্ম এবং শীতে বরফ পতন জন্ত 
পথ বন্ধ থাকে । আনক স্থান আদৌ পথ নাই, অতি কষ্টে পাহাড়ে আরো- 
হণ এবং পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে হর়। স্থানে স্থানে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর 
আশঙ্ক। জন্সিয়া ধাকে। এই পথে কেবল আস্তিকের আশা ও ধন্মভাঁব একমাত্র 
লহায়। পথে দস্্য-ভর নাই, এই প্রদেশ নিরাপদ । উত্তরাখণ্ডের মধ্যে গঙ্পো. 
ভরী ও গোমুখী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ স্থান। বর্তমান প্রবন্ধে এই ছুইটী স্থানে- 
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নই বিশেষ উল্লেখ করিবার আকাঁজ্ফ! করি। পুণ্যতোঁয়া জাহ্ববী নদীর ইহাই 
উৎপত্তি স্থান । বদরিকা শ্রম হইতে এই ছুইটী স্থানে পথিকের! গমন করিয়া 
থাকেন $ হিন্দি ভাষায় বদরিকাশ্রমের অপর নাম “বদৃরী নারায়ণ”। হরিদ্বার 
হইতে বদ্রীনারারণ যাইতে হইলে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা লেখনীর 
বর্ণনায় বুঝাইক্জা দেওয়া স্থকঠিন। এন্সরপ হূর্গম তীর্থক্ষেত্রে কেবল ধর্ম্ভাঁবে 
অন্ধ গ্রাণিত হইয়া! হিন্দুজাতিই আগমন করিতে পারে, এজন্ হিন্দুর বলবতী 
ধর্ম প্রবৃত্তি জগতের ইতিহাসে চিরকালই গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়া 
থাকে। পথের মধ্যে একটা ভয়ানক স্থান দড়ির ঝোলার সহায়তায় পার 
হইতে হয়, এই মহাভীষণ স্থানের নাম “লছমন-ঝোল”৮। এই অত্তান্ভুত স্থানে 
পৌছিবার পুর্বে অনেক পথিক নিজের "শ্রাদ্ধ ক্রিয়া” সম্পন্ন করিয়া রাখেন, 
কারণ “লছমন্-ঝোলা” অতিক্রম কসির। প্রাণ রক্ষা করা আর ব্যান্র-বদন-বিবর 
হইতে বাঁচিরা আসা প্রার একই কথা। সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতাঁর 
এক স্ুুপ্রপিদ্ধ বদান্য মাড়োরারী মহাজনের যত্ধে ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এ স্থানে 
সম্প্রতি সেত নিম্মিত হইয়াছে, স্তরাঁং পথিকের আর এ স্থানে*ভয়ের কারণ 
নাই । 

হিমালয় পান্ধত্য প্রদেশের যে নহাসীমায় গঙ্গোত্তরী তীর্থ অবস্থিত, তাহা 
গড়োয়াল রাঁজার অধিকার-ভুক্ত এবং তিরি পরগণার তাকৃনৌর মৌজার শাঁসনা- 
ধীন। এখানকার পর্ধতমাঁলার অর্বোচ্চ শৃঙ্গ চতুর্রিংশ সহ ফিট, এই শুঙ্গের 
নাম গঙ্গোত্রা। সহাঞ্গ । এই শুঙ্গের অপর দিকে গার ছয় ক্রোশ দূরে, সর্দার 
' অধবসিংহের যত্ে লোহিত বর্ণের প্রস্তর নির্মিত গঞর্গোনতরী মন্দিরের সন্নিকটে, 
শোভাময় হিমাচলের গাত্রভেদ করিয়। পতিতপাধনী ভাগীরথী ক্ষুদ্রাকারে 
 নির্থতা হইয়াছেন । এই “জলধারা”র এক পারে মহারাজা ভগীরথ এবং অপর 
পার্খে মহাদেবের মৃত্তি দৃষ্ট হইয়! থাকে । অল্প (রে রজতময়ী গঙ্গা গ্রতিমা, 
প্রস্তর নির্িত শিব ও বিঝ্ুমুত্তি এবং আরও একটু দুরে হরগৌরীর সুন্দর যুগল 
মূর্তি অবস্থিত আছে। ইহারই পার্খে পর্বত-গুহাঁয় সন্নযাসীদিগের আশ্রম এবং 
খাত্বিক ব্রাহ্মণ ব্রহ্ষচারীদিগের বসতি । এই ত্রীক্ষণেরা অবিবাহিত এবং 
অগ্নিহোত্রী ৷ | 

গঙ্গোতরীর চত্ুর্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃষ্তপুঞ্জ এরূপ রমণীগ যে, তাহা মহা- 
কবির লেখনীর সহযোগে অথবা র্যাফেলের ন্যায় সব্ধশ্রেষ্ঠ ভাক্করের ভুলিকায়, 
কিন্বা অফিউশ বা নারদের বীণায় শতাংশের একাংশও পরিক্ষ,টন্ধপে প্রকাশিন্ত 


৪ 


২৬]. ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


হইতে পাঁরে না। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর, গঙ্গোভরীর অপূর্ব্ব শৌভায় 
মন প্রাণ মোহিত হইয়। যাইবে  তুষারাচ্ছাদিত শিখরমালা, শিখরের পাদদেশে 
নান! জাতীয় প্রন পাঁদপ, নিয়ে বহুবিধ বর্ণের অদ্ভুত প্রস্তররাজি, সন্মুথে 
মনৌমোহন আকাশের অবর্ণনীয় শোভা। এবং অদূরে কদ্রাচল নামক গিরি- 
রাজের “সধা-ধবল” নামক শৃঙ্গের প্রাকৃতিক কারুকার্য, পথিককে একেবারে 
ন্তমুগ্ধবৎ প্রায় করিয়া থাঁকে। গঙ্গোত্তরী গিরি শিখরমালা, তুষারময় মুকুটে 
মন্তকাঁচ্ছাদন করিয়া অনন্ত আকাশের দিকে প্রকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, পথে 
দিবাকরের দিব্যালোক প্রাপ্ত হুইয়! বিমল কিরণমালার সুবর্ণ জ্যোতিতে 
উদ্দীপ্ত হইয়া! হেমকান্তি ধারণ করিয়াছে $ সে দৃশ্ত কি অপূুর্ব,কি মনোমোহন !! 
কুলুকুলু শব্দকারিণী ভাগীরঘীর নির্মল হিম নীর প্রপাতে রাশি রাশি প্রস্তরপু্জ 
বিগত-মল হুইয়। শুভ্র রজতের স্াঁয় চকৃচক্‌ করিতেছে ; যে ব্যক্তি তাহা দেখে 
নাই, নির্মলতার ধারণা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অতীব হিমপাত নিবন্ধন 
রা অচলের যে সকল স্থানে বৃক্ষ লতাদি জন্মিতে সমর্থ হয় না, গঙ্গোত্বরী সে 
অংশের অন্তর্ভৃত নহে, এইজন্ত এ অঞ্চলে তরুলতা! ও ব্রততী দেখিতে 
ঠা যায়। ধাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, তুষারক্ষেত্রে বৃক্ষলতাদি জন্মিতে পারে 
না, তাহারা এস্থানে আগমন করিলে হিমানী-আবৃত ভূমিথণ্ডে নানা বর্ণের 
অত্যাশ্চার্য্ প্রহ্থনপু্ অবলোকন করিয়! বিগত-ভ্রম হইতে পারেন। কেবল 
তাহাই নহে, দূরে দূরে ক্ষত কষু্র গ্রাম এবং লোকালয় দেখিয়া! বিস্মিত হইতে 
পারেন। 
_ গাঙ্গোত্তরী প্রান্তরে গঙ্গার সর্বপ্রধান বিস্তার ৪২ হাতের অধিক নয়) 
গভীরতা কটিদেশ পর্য্যন্ত । এই স্থান হইতে পর্বতের উপর দিয়া কাশ্মীর 
গমন কর যায়, এবং পথিমধ্যে “যশীমঠ* নামক শঙ্করাচার্ষোর স্ংপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী- 
মঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে । যশীমঠের নিয়ে অলকানন্দী নদী প্রবাহিতা, ইহাই 
ভাগীরণীবু সর্ব প্রথম শাখা । এই পথের জলবায়ু অতীব শীতল, স্থানে স্থানে 
পর্বত শিখর চিরকাল তুষাবাঁতৃত থাকে, এই অঞ্চলে সবুজবর্ণের পত্র দুষ্ট হয় 
না। এখান হইতে আনুমানিক তিন শত ছত্রিশ ক্রোশ দূরে আমি একটা 
বৃহদাকার গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানকার জলবায়ু খুব শীতল নহে। এ গ্রামের 
নাম তর্তিহি। কোনও কোনও ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ত্রমক্রমে ইহাকে ভারত 
বা ভারতী লিখিয়াছেন। এই স্থানের অধিবাসীরা গৌরবর্ণ এবং অতীব সুন্দর । 
শ্নীলোকেরা অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আকৃতিতে পার্বতীয় 


ভওরতশ | কা 


ভাব স্ুম্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে। অনেকগুলি অধিবাসী মৃগনাভি, 
পশুচর্ম্, পার্কত্য লবণ প্রভৃতি বিক্রয় করে। এই স্থানে অলকানন্দবের 
“ধাওলী” (ধবলী) নামক এক শাখা প্রবাহিত হইয়াছে। পণুদিগের মধ্যে মাাগ 
ও মেষ এবং উত্ভিদ-জাতির মধ্যে কয়েক প্রকাঁর ফল বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম। 
গঙ্গোত্তরীর হ্তার এখানে কতকগুলি হুদ আছে, তাহা বরফের জলে প্রায় বার 
 মীসই পুর্ণ থাকে । সর্বশ্রেষ্ঠ হদের গভীরতা ৭১ ফিটের অধিক নহে । 

ভন্তিহি গ্রাম হইতে গঙ্গোত্তরী ক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিয়া আমি একদল 
ব্রান্মণ-পথিকের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম । ইহারা হবিদ্বার অঞ্চলের ব্রাহ্মণ | 
কলসে গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজল লইয়া গিয়া দেশ-দেশাস্তরে ইহার! বিক্রয় করিয়া 
থাকে। গঙ্গোত্তরীর নিয়ে কেদারগন্গা-নায়ী একটা বেগবতী নদী গঙ্গার অন্ত- 
শাখা বলিয়! পরিগণিত। হইয়াছে, জল-ভার-বাহী-্রাঙ্গণবৃন্দ প্রাক এই স্থান হুই- 
তেই জলোত্বোলন করিয়া থাকে । কেদার ও জাহুবীর সঙ্গমস্থল গৌরীকুণড 
নামে প্রখ্যাত। এই সঙ্গমন্থলে একটা প্রস্তরময় সেতু দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
গঙ্গোত্তরী মন্দির এই স্থানেই অবস্থিত। সঙ্গমস্থলে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে ব্রহ্ধা, 
ভবানী, গণেষ এবং মহাকালীর মূর্তি দৃষ্ট হয়। গঙ্গোত্বরীর মন্দির উচ্চতায় ২০ 
ফিটের অধিক নহে। ভাগীরথী এই স্থান হইতে ক্রমশঃ নিষ্নভূমিতে অবতরণ 
করিয়াছেন বলিয়া, এই স্থানের নাম "গঙ্গোত্তরী” বা গঙ্গাবতরণ। প্রবাদ 
আছে, মহারাজা ভগীরথ গঙ্গানয়ন-কাঁমনায় এই স্থ(নেই উপবেশন করিয়। 
দেবাদিদেব মহাদেবের তপন্তা ছারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। এই মহাপ্রকাও 
প্রস্তর খণ্ডকে সন্ন্যাসীরা দেখাইয়। দিয়া বলিয়া থাকেন, “ইহাই ভগীরথের 
তপাসন।” পাঠকেরা শুনিয়। আশ্চর্য হইবেন, গঙ্গানদীর একটী শাখ। হিমা- 
চল ভেদ করিয়! তির্বতদেশে পতিত হইয়াছে, কিন্ত সে দেশে বৌদ্ধ-ধর্মীবলশ্বীর 
বসতি বলিয়া এ শাখ! “পবিত্র” বলিয়! গণ্য হয় নাই। 

গোসুখী হইতে গঙ্গোত্রী প্রায় ৬* ক্রোশ দুরবর্তী। গঙ্গোত্রী গিরি হইতে 
ভাগীরঘী নির্গত হইয়া “মণিবন্ধ” পর্বতের একস্থানে অকস্মাৎ ভঙ্লানক প্রতি- 
রোধ বশতঃ অতীব সঙ্ীর্ণাবস্থায় পতিতা হইয়াছেন। পুরাণে প্রবাদ আছে, 
এই স্থানেই এ্ররাবত গজেন্ত্র, ভাগীরথীর পথরোঁধ করিয়াছিল। এই পার্বত্য 
পথের অপর পঠুষ্্ে ভাগীরথীর তিনটা শাখা তিনটা ভিন্ন ভিন্ন পথ হইতে অতি 
.সস্বীর্ণ ভাবে আসিয়া! ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে, এই জন্ত পথ সঙ্কীর্ণ 
হইলেও বেগ অত্যন্ত প্রবল। অত্যন্ত প্রবল বেগ বশতঃ গিরি গাত্র ভেদ 


২৮ ধর্মাননা-প্রবন্ধীবলী । 


করিরা গঙ্গা নিতান্ত সঙ্্ ধারায় (কিস্ত মহাগর্জনশব্ধ সহকারে) বহির্থত হই” 
তেছে। সে স্থানের আক্কৃতি গাভীর মুখের স্তায় হইর। গিক্সাছে, এই কারণ 
বশত: উহার নান গোমুখী। হিন্দু রাজারা স্থুবিমল স্বর্ণ, পরিশুদ্ধ রজত এবং 
বহুমূলয রদ্র মাণিক্য দ্বারা এ মুখ বাধাইস্া দিয়াছেন। এখানে রৌপ্য-নির্ষিত 
বৃহদাকার গো-মু্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের ইহার প্রহরী নিধুক্ত আছেন, 
অন্পদূরে “শত পান্থ” শিখর দেখা যাঁয়। এস্থান হইতে ক্রোশ চতুইয় পরে 
কেবল নিরবচ্ছিন্ন তুষারক্ষেত্র ) ইহার দক্ষিণে কেধার মন্দির এবং পুর্বোত্তর 
কোঁণে দক্ষ রাজার আম । গোমুখী অতি সুন্দর স্থান, এখানকার শোভাও 
অত্যন্ত মনোমোহিনী ; এখান হইতে ৫৬ ক্রোশ দুরে বিঞুগ্রায়াগী নামক গঙ্গার 
অন্যতম শাখা! অতীব প্রশস্ত ভাবে গ্রকীর্ণ হইয়াছে। বদ্রিনাথ বেদরিকা শ্রম) 
মন্দিরের উপরস্থিত পাহাড়ে বিষণ গঙ্গ৷ ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল। বিধুঃ 
গঙ্গার অনুসরণ করিয়। ৩৬ ক্রোশ অন্তরে উপাস্থত হইলে, “বস্থুধারা” দেখিতে 
“পাওয়া বায ॥ এখানে গঙ্গোত্তরীর অনেক গুণি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সম্মিলিত হইক্সা, 
বড় বড় “ফোয়ারার” স্যার অনবরত চারিধিকে বহুদৃদ্ধ পর্য্যন্ত নি্খল শুভ্র ও 
হিম সলিল বাশিকে ছড়াইয়া? ফেলিতেছে। নিকটে বাওয়া স্ুকঠিন । জল এত 
শীতল বে, তাঁহার শৈভ্াপুর্ণ বাতুতে “নিউঘোনীর)” হইখার আশঙ্ক। আছে। 
প্রকৃত প্রস্তাবে, হরিদারের পর্ধত মালা হইভে আরম্ভ করিষু। তিব্বতের 
মানস-সরোবর প্রান্ত পর্ধাজ্ত সন্ত গরদেশ উত্তরাখখ্ডের অন্তভৃক্তি। এতন্মধ্যে 
চব্রিশটা স্থান হিন্দুর তাঁর্থ ক্ষেত্র; এই সকল ভীর্থে অন্ঠান্তা ভার্থের স্তায় ধূগ- 
ধাম কিছুই নাই ১ পাঁণডারাও দরিদ্র এবং অশিক্ষিত ১ কিন্ত গ্রাক্কতিক দৃশ্তের 
উতৎকর্ষতাক়্ উত্তরাখণ্ড, কেবল ভারহুবধ মধ্যে নহে সমগ্র বিথমগ্ুল মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা নিত, প্রাচীন ও পরমানন্দদায়ক আধ্াকজ্মিক আশ্রম। 


বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ । 


মৃত্যুকে শোকের কারণ জানিয়াও মায়ামর সংসারী মাঁনবজন্মকে আনন্দ" 
দায়ক বলিয়। বিবেচনা করে, গৃহে পুন্র জন্ম গ্রহণ করিলে মহানন্দে মহোঁৎসবে 
(যাগ দেয়। এই জন্ম ও মৃক্্য নামক দৃগ্তদ্বরের নধ্যবর্ভী মনোহর মহাদৃশ্রের 


বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ | ২৯ 


' মাম বিবাহ। এই মহাদুপ্ত বর্তনান না থাকিলে জন্ম ও মৃত্যুর অস্তিত্ব থাকিত 
না, সুতরাং বিবাহ প্রথ৷ অতীব গুকুত্বসম্পন্ন। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় 
বিশেষের পক্ষে, বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, বিবাহ অস্থবিধ| জনক বলিয়া! বিবেচিত 
হইলেও, ইহা সকল জাতির পক্ষে ধর্মসঙ্গত বিধি ) খুষ্টান-সন্গ্যামী মহাত্মা পল 
অবিবাহিত থাকিয়াঁও লিখি গিয়াছেন,$511505 19 100001816 টি 2], 
অর্থাৎ বিবাহ সকলের পক্ষে গৌরবজনক ; তিনি আর৪ বলিয়াছেন, [15 
১০051 6০ 100910 0080 00 0910--অর্থাৎ ছুষ্ট কাম প্রবৃত্ভিকে গোপনে 
গোপমে কপটাঁচারীর স্তায় সক্লেশে মনোমধ্যে পোষণ করিয়া রাখা অপেক্ষা 
বিবাহ করাই ভাল । শ্রীশ্রীমংভগবত্গীতায় এইরূপ আচরণ অতীব নিন্দনীয় 
বলিঙ্স] গণ্য হইয়াছে, তগ্যথা_ 
কর্মেন্দ্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন । 
ইন্দিম্ার্থান্‌ বিমৃঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥ 

মুসলমানের! বলেন “শ্বদেশ ও স্বধর্মের স্বার্থ বেমন এক, বিরাহিত পুরুষ ৪ 
বিবাহিতা স্ত্রীর স্বার্থ তেমনি এক, অতএব বিবাহ প্রত্যেক মুখলমানের পক্ষে 
এবং জগতের সকল সংসারী লোকের পক্ষে সুন্দর বিধি।” বৈদিক খষির 
উক্তি উন্মেষণ করিয়া! শ্রীমন্মহারাজ মন্থ লিখিতেছেন-- 

“প্রাণৈন্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্‌।” 

অর্থাৎ, বর কন্তাকে বলিতেছেন-্আমাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে 
অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্মে এক হউক। ইহাতে বুঝা গেল, 
বিবাহ কেবল সাংসারিক ব্যাপার নহে, ইহা অভি প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক 
ঘটনা । গীতাম্ন তগবান স্প্টতঃ “বিবাহ দ্বারা গুজা বুদ্ধির” আদেশ করিয়া" 
ছেন। আমার মতে, ইহ! কেবল বিবাহিত পুরুষ 'ও বিবাহিত স্ত্রীকে প্রাণে 
প্রাণে, অস্থিতে অস্টিতে, মজ্জায় মজ্জায় একত্রিত করে না. সমগ্র সমাজ- সমগ্র 
জাতি--সমগ্র দেশকে ইহ! নবদম্পতীর সহিত একক্ত্রে আবদ্ধ করিয়া সমগ্র 
জাতির সহিত ঘনীভূত ভাবে মিশাইয়! দেয় ; বিবাহের ইহাই সামাজিক চিত্র 
ব! সামাজিক উদ্দেশ্য । বিবাহ, আমাদিগকে সমগ্র দেশের সুখ ছঃখের সহিত 
মিলাইয়। মিশাইক়। দিয়! দেশীন্গুরাগী ও দেশভক্ত করিয়া তুলে; দেশের অভাব 
মোঁচনে, দেশের অন্ত চিন্তা করিতে, দেশের জন্ত সহান্গিভূতি প্রকাশ করিতে, 
দেশের জন্য হাসিতে হাসিতে অকাতরে প্রাণ দিতে, বিবাহ আমাদিগকে শিক্ষা 
দেয়_ ইহা. বিবাহের রাজনৈতিক চিত্র বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য । . বিবাহ, 
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আমাদের সমগ্র পরিবারকে রক্ষা করে, সমগ্র বংশকে .উচ্ছেদ হইতে. পরিক্রাণ 
করে, কুলগত ধর্ম এবং কুলগত ভাষা» আচাঁর,. ব্যবহার, পরিচ্ছদ. প্রভৃতিকে 
ব্ক্ষা করে, পরিবারের শক্তি, সামর্থ, সংখ্যা, শাস্তি, সুবিধা প্রভৃতি বৃদ্ধি করে, 
তরাং বিবাহ একটি পারিবারিক প্রধান ঘটনা । ভর্ত। ও ভাধ্যাকে প্রাণে 
প্রাণে মিলাইয়। পরিশেষে উভতক্ন প্রাণকে এক করিয়া পরব্রন্ধে প্রগাঢ় প্রেমসহ 
সমপিত করিতে সমর্থ হয় বণিয়! বিবাহ একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার । এখন 
দেখা গেল, বিবাহ আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
আধ্যাম্মিক ঘটনা। বিবাহের বিশৃঙ্খলতাঁয় কত বিশৃঙ্খল! ঘটে, তাহা এখন 
বুঝিলেন কি ? বিবাহের বিশৃঙ্খলায় সমাজের, স্বদেশের ও স্বজাতির যে সকল 
অবনতি ঘটিয়! থাকে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। 
১। শ্বদেশীয় ভাষার অব্নতি। 
২। স্বজাতীয় সাহিত্যের অবনতি । 
৩। স্বদেশ হিতৈষীতার উচ্ছেদ । 
*“. ৪1 স্বজাতিবংসলতার নাশ। 
৫। স্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি অনুরাগের স্বপ্নতা । 
৬। স্বজাতীয় সংখ্যার অল্পতা ৷ 
৭! স্বদেশের স্বাধীনতার লোপ। 
৮। কুলগত শ্ুদ্ধাচারের হাঁসতা । 
৯। জাতীয় প্রকৃতির বিপর্যয় | 
১০। স্বজাতীয় সমাজের সামর্থ্যহীনতা । 
১১। দৈহিক বলের অবনতি । 
১২। মানসিক শক্তির হাস। 
১৩। জাতীন্ব ভাবের বিনাশ। 
১৪।. পারিবারিক সুখ ও শাস্তির উচ্ছেদ । 
১৫। সামাজিক শৃঙ্খলের শিথিলতা । 
১৬। রাজনৈতিক অবনতি । 
আমি ধর্মের কথ! তালিকাভুক্ত করিব না) ধর্শশান্ত্র বা আধ্যান্সিক কথার 
প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে তুলিৰ না, কেবল সামাজিক ৪ রাঁজনৈন্ডিক ভাঁবেই বাঞ্কালীর 
- বিদ্েশিনী বিবাহের আলোচনা করিতে, আকাজ্ছা করি |... মনে.করুন, গাদাধর 
ন্দী নামে অবিবাহিত ও.অজাতশ্মশ্র কোনও. কাস্মস্থ ।অর্থাভাববশতঃই হউক 
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অথবা অন্ত' কোন কারণবশতঃ হউক, পাত্রী প্রভুর আশ্রয় অবল্বনপূর্ধক 
গিজ্জাত্যন্তরে প্রবেশ করিস বাপ্তিানামক ক্রিয়ায় যথারীতি অতিষিক্ত হইস়) 
খৃষ্টায় সমাজের অন্তভূক্তি হইল । গধীধর কেবল খৃষ্টান হইয়া যদি ক্ষান্ত থাকিত, 
ভাহা হইলে বুঝিতাম,শ্রীমান বন্সীবাঁবুর বাপ্ধিস্বা ক্রিয়াহেতু সপ্তকোটি বাঙ্গালীর 
মধ্যে একটি বাঙ্গালী_-একটি মাত্র বাঞঙ্গালী-হিন্দুর সংখায় কমিয়া গেল। 
কিন্ত গদাধর ব। গদাধর প্রকৃতিক লোকের! কেবল খৃষ্টান হইয়াই ক্ষান্ত থাকে 
না; দেশের, সমাজের, শ্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের এবং তাহার সঙ্গে রাজ- 
নৈতিক শক্তির তাহারা যেরূপ হীনতা সম্পাদন করে, এখন তাহা বুঝুন । 
একথা! ম্মরণ রাখা উচিত, গদাধর খৃষ্টান হইয়াও বাঙ্গালী, বাপ্তিঘ্রা ক্রিয়ায় 
তাহার ধর্মাত্তর হইল কিন্তু জাত্যন্তর হইল না, খৃষ্টান হইয়াও সে বাঙ্গালী 
রহিল-তাহার রেদ্‌ (চ২৪০০) ব! ন্তাশনালিটি (1২501979110) গেল না। 
গদাধর খৃষ্টান হইয়া বিবাহ করিল, তাহার বর্ণাশ্রম নাই, তাহার রেস্‌ বা ন্াশ- 
নালিটির বিচার নাই ; বূপজ মোহের বশবর্তী লইয়া অথব! 'অন্ত কোনও 
কারণবশতঃই হউক, মনে করুন,আজীমগড়ের খৃষ্টান কিশোর সিংহের কন্তাকে 
গদাধর বিবাহ করিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, নিন্দা, গ্লানি, অসুয়া, প্রতিবার 
অথব! অন্ত যে কোন উপায়ে হউক, হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্শের হীনতা ও 
অঙ্গারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গ্রীস্টীয় ধর্মের প্রাধান্ত প্রতিপন্ন করা বেতনভোগী 
ভারতবর্ষীয় পান্রীদিগের জীবনের যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা ও সর্বোৎকৃষ্ট কর্তব্য, 
সেইরূপ ভারতবর্ষের সর্ধবর্ণকৈ আন্তর্জাতিক বিবাহ এবং তদানুষঙগিক অন্যান 
উপায় দ্বার এক বর্ণে পরিণত করা-_অর্থাৎ জাতায়ত্ব, সাম্প্রদায়িকত্ব, দেশগত, 
রেসত্ব লোপ করিয়া একই নামে ও একই সমাজে পরিণত করা-_আংগ্‌লো। 
ইন্ডিয়ান পাীদিগের জীবনের অভি মহান্‌ চেষ্টা। এরূপভাবে একীকরণের 
নুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও যে কত আছে তাহা আমি দেখাইব। যাহারা 
পুরুষান্ুক্রমে গ্রীষ্ঠান ধর্ম পালন করিয়া আসিতেছে, সেই সকল কুলীন খ্রীষ্টান 
স্ব স্ব রুচি অনুসারে যৌণ নির্বাচনে ব্রতী হয়, কিন্তু যাহার! শ্রীষয় "ধর্মে নুতন 
ব্রতী, পান্দ্রী অথব! পাত্রীর লোকের! তাহাদের বিবাহে হস্তক্ষেপ করেন এবং 
ধাহাতে ক দেশীয় লোকের ক দেণীয় লোকের সহিত বিবাহ না হইয়া খবাগ 
দেশীয় লোকের সাইত বিবাহ হয়, প্রথমে তাহাই চেষ্টা করেন। যাহা হউক, 
পশ্চিমোত্তক্র প্রদেশের হিন্স্থানী কিশোর সিংহের কন্তার সহিত গদাধরের 
বিবাহ হইল। কিশোর দিংহেক জন্ম উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, সে হিন্দুস্থানী ; 


৩২ ধন্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী 


উদ্দ, তাহার মাতৃভাষা, হিনুস্থানীর খান! সে খায়, হিনুস্থানীর কাপড় সে পরে 

হিন্দুস্থানীর আদব কায়দায় সে অভ্ন্ত, এবং বাঙ্গালা ভাষা বলিতে ঝুবিতে 
লিখিতে ব৷ পড়িতে পারে না। তাহার কন্তাঁও এইরূপে প্রতিপালিতা । গদা- 
ধরের পুত্র কন্তা জন্মিল, তাহাদের ভাষা "পিতার ভাষা” হইল না, ইহ! নিশ্চয়, 
হইল “মাতার ভাষা”_-অর্থাৎ উর্দু । মাতৃভাষা উরুতে তাহার! কথা কয়, 
উর্দুতে লেখে, উদ্দদতে পড়ে, উর্দুতে গির্জায় ও ঘরে প্রার্থনা করে, পিতা 
গদাধরের সহিত ও উর্দুতে কথোপকথন চলে । গদাধর ভাল উদ না জানি- 
লেও ক্ষতি নাই। তাহাতে সন্তান্সম্ততির পক্ষে অস্থবিধা ঘটে না। গণদা- 
ধর ভাল বাঙ্গাল না জানিলেও তাহার সন্তানগণ যদি বাঙ্গালী থাকে, তাহ! 
হইলে দ্বিতীয় অক্ষয় দ্রত্ত হইতে পারে। গদাধর যতদিন জীবিত, ততদদিন্র 
মধো তাহার ছুই একজন বাঙ্গালী বন্ধু তাহার বাটাতে গেলে তাহার সহিত 
ফেবল তাহার সহিত, বাটার অন্ত কাধারও সহিত নয়-বাঙ্গালায় হেচ্ছা 
করিলে) কথা কৃহিতে পারে ১ গদাধর মৃদ্রুমুখে পতিত হইলে, সেই পরিবার 
হইতে অনন্তকালের জন্য বাঙ্গাল। ভাষা উঠিন্না গেল। গদাধর মৃত হইলে 
লোকে বলিল, “গদাধর মরিরাছে,” কিন্তু গদাঁধর একা মবে নাই, ভাহার মৃত্যুর 
সঙ্গে একটা সমস্ত বাঙ্গালী পরিবাব মরিয়া গিয়াছে । গদাধরের পুত্র কন্ঠাগণ 
বাঙ্গালা জানে না, বুঝে না, বুঝিবেও না এবং শিখিবেও না, ইহা নিশ্চয় 3 
স্থতর।ং বাঙ্গালীর বংশ হইতে বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের চচ্চা একে- 
বারে উঠিয়া! গেল। গদাধরের সন্তান, সন্ততি, দৌহিন্্, পৌত্র, প্রলৌহিত্র, 
প্রপৌত্র প্রক্গভিতে ঘদি এ বংশে, মনে করুন, কালে ৫০ জন লোক হয়, ভাহা 
হইলে এ ৫* জন মনুষ্য নামধারী জীবের মধ্যে বাঙ্গাল। ভাষা! ও সাহিত্যের 
চ্চা একেবারে উঠিয়া গেল। হয়ত চর্চা থাকিলে এক পুরুষে ছুই পুরুষে 
অথব। কোনও পুরুষে দ্বিতীয় মাইকেল, দ্বিত্তীয় কৃষ্ণবন্দ্যো অথব! দ্বিতীয় বঙ্কিম 
'জন্মিতে পারিত ১ এখন বল দেখি, বাঙ্গালীর এইরূপ বিবাহ প্রথার প্রশ্রয় দিতে 
পার কি? রূপজমোহের বশবর্তী হইয়া! বুবাবরসে তরলমতি বাঙ্গালী এইক্প 
বিবাহ দ্বারা স্বদেশীর ভাষা ও স্বদেণীর সাহিত্যের সর্ধনাশ সাধন করে। 
বাঙ্গালীর বংশধর হইয়াও সে বংশে বাঙ্গাল! কথা, বাঙ্গাল! চিঠি, বাঙ্গাল! 
পু্তাক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রচলন নাই ) বাঙ্গাল। ভাষাত চর্চা থাকিলে 
হংবাজার পরিবর্তে আমাদের ভাঁষার অনেক পুস্তক, সন্বাদপত্র ও মাসিক পত্র 
হয়ত সেই বংশে বিক্রীত হইতে পাৰিত, তাহান্তে জাতীয় ধনের বুদ্ধি পাইত ; 


বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ ৩৩ 


হয়ত অনেক বাঙ্গালী শিক্ষকের প্রয়োজন হইত, বাঙ্জালীর অন্ননং টি হইত, 
হয়ত এ বংশের লোকের বাঙ্গাল! ভাষ! চর্চা করিতে করিতে এই ভাঁষার মহত্ব 
দেখিয়া এবং ইহ তাহাদের পূর্ব পুরুবগণের ভাষ! বুঝিয়া, বাঙ্গালীর সাহিত্য- 
সণিতি প্রসতিতে সাহায্য করিত ; কিন্ত গদাঁধরের এই বিবাহে এতগুলি অনিষ্ট 

ংসাধিত হইয়া গেল, এতগুলি ক্ষতি বঙ্গলমাঁজকে সহা করিতে হইল । বাঙ্গালী 
্রীষ্টান ব1 মুনলমান হইলে বাঙ্গালী থাকে, স্থৃতরাং তাহাদের স্বার্থ আমাদের 
স্বার্থের সহিত জড়িত থাকিরা যায়, সুতরাং বঙ্গবাসীর এরূপ বিবাহ স্বদেশ ও 
স্বজাতির বৈন্বিতাব্যঞ্জক। কেবল ভাষ। বা সাহিতা লইয়া কথ। নহে, আরও 
গুরুতর কথ! আঁছে। গদাধরের মৃত্যুর পরে, কেবল একটি জিনিষ থাকিয়! 
ধায়, সেই জিনিঘটার নাঁম জান কি? তালপুকুরের তালবৃক্ষগুলির চিহব পর্যযস্ত 
না থাকলেও যেমন সেই পুকুরের “তালপুকুর” নান থাকিয়া বাঁ, গদাধর 
বক্সার পত্রী অত গন্ধে পর্যন্ত বিষমুক্ত! হইয়া ও) ঘিসেস্‌ বন্সী বলিয়। অভি- 
হিত। হর; “বক্স” হিন্দস্থানীর৪ খেতাব বটে, স্থতরাং সোণার সোহাগা ! " 
শ্রীমান্‌ বক্সার কণ্তাগণ হিন্দৃস্থানী নাতাপিতার দ্বার। পালিত এবং শিক্ষিত, 
হিন্দুস্থানী কাপড়ে ও খানার অভ্যন্ত, হিন্দুস্থানী ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা, 
হিন্দুস্থানী সমাজ শাহাঁদের সমাজ, সুতরাং হিন্দুস্থান__দেশীয় লোকদিগের 
সহিতই তাহাদের সহানুভূতি । গদাধর যদি ভাল লোক হয়, তাহ! হইলে ষে 
কয়েকটা! দিন সে বাচিরা থাকে, সেই কষ্পট। দিন তুমি তাহার বাটীতে এক 
আধটু সহান্থৃভূতি বা সামাজিকতার আশা করিতে পার, তাহার অন্তদ্ধানের 
পরে যেদিকে চাও,কেবল হিন্দস্তানী আর হিন্দস্থানী ! সেখানে বঙ্গালীর ভাষার 
চর্ট। দূরে থাকুক, সেখানে বাঙ্গালীর আর “কন্‌্কে পাইবার উপার নাই।” 
হিন্দুস্থানী হিন্ৃস্তানী-সমুদ্রে গা ঢালিরা দিয়া মনে প্রাণে মিলাইয়াছে, এখন 
বাঙ্গালীর গন্ধটুকু পর্যযপ্ত নাই) এখন জিজ্ঞাসা করি, হৃদয়ে হাত দিয়া, স্বদেশ 
ও স্বজাতির দিকে চাহিয়া, স্দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, 
সরল মনে বল দেখি, এই বিবাহটা বাঙ্গালীর জাতীয়-ক্ষতিজনক কি না? 
'আমি “বাঙ্গালী” অর্থে কেধল হিন্দুর কথা বলিতেছি না, বাঙ্গালী গ্রষ্টান এবং 
বাঙ্গালী মুসলমানের কথাও বলিতেছি। এখন দেখ গদাধরের এই বিবাহে, 
একট সমগ্র বাঙ্গাণী বংশ, ভাষা, সাহিত্য, পরিচ্ছদ, দেশান্গরাগ ও সংখ্যার 
সহিত, সমূলে উৎপাটিত হইল। এইরূপ বিবাহ ভাল না মন্দ ? বা্গালী খ্রীষ্টান 
রীতিমত বাঙ্গালী গ্রীষ্টানীকে বিদ্বাহ করুন ক্ষতি নাই, কিএা বিদেশিনী -শ্ীষ্টা- 
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নীকে যদি করেন, তীহাকে স্বামীকুলভূত্তা, করিয়া! লউন। কিন্তু শ্রীমান বঙ্সী 
সাহেবের বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ অভিমতি প্রকাশ করা যায়? 
এখন, আর একটা নুতন বিবাহের কথা গুন। শ্রীমান নটবর ঘোষ 
বিলাতে অধ'য়ন করিতে গিয়া, কালচক্রের প্রভাবে আবপ্তিত হইয়া, ইউরোপীক়্ 
স্ুনদরী মোহিনী মৃষ্তিতে মোহিত হইলেন। তিনি “ঘোষের” পরিবর্তে “মির 
গোশা” উপাধি গ্রহণ করিয়া, বিলাতী পরিচ্ছদাদিতে দেহ সুশোভিত করিয়া, 
ইংরাঁজসমাজে মূর্তিমস্ত হইয়া! উঠিলেন। নিজের ইচ্ছায়, ভেক সাজিয়া ইংরাঁজ 
সারসের নিকটে উপস্থিত হওনাস্তর, কহিলেন “হে শুভ্রকান্তিসমাধুক্ত ও শুত্র- 
হৃদয়-সমম্থিত ইংরাজ-সাঁরস ! তুমি অধম বাঙ্গালীকে রক্ষা কর। হে অগতির 
গতি ! হে অনাথের নাথ! তুমিই ভবসাগরে কাঁপা রী, অতএব তোমার জয় 
হউক, তোমার রাজত্ব আমার দেহে মনে প্রাণে আত্মায় সম্বদ্ধিত হউক 3 
আমাঁকে--হে পতিতপাবন তুমি অসভ্যতা হইতে পরিত্রাণ কর।” শুত্র- 
'কাস্তি ইংরা্জ-সারস বিলাসের শুল্রসলিলোপরে ভাসিত্েছিলেন, মাথা উঠাইয়া! 
দেখিলেন, সন্মুখে অপূর্ব মানবমূর্তি উপস্থিত ! উ্জলে মধুরে একত্রে মিলিয়া 
মিশিয়! বিংশ শতাব্দী এই মানবকে স্থজন করিয়াছে! সারস স্বগতঃ বলিলেন, 
17101 701 এমা 11678 50517066000 21691 91900110017 01 2, 
[91১০০ ০£7380581 ! ইংরাজ রমণীর সহিত মিষ্টর গোঁশার বিবাহ হইল,ভ্রীমান্‌ 
ঘোষজা নূতন জীবদেহে, নৃতন জগতে, নূন প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া বাঙ্গা- 
লীত্ব কিছুই দেখিলেন না, নিজের গাত্রের আস্রাণ লইয়া যাহা কিছু বুঝিলেন, 
তাহা কেবল সুসত্য ইংরাজী ত্বময়__অমনি বলিয়া উঠিলেন 13161 11101 
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হইল শ্ুন। মিষ্টর গোশা, হতভাগিনী ভারতমাভাঁকে একেবারে ভূলিয়! গিরা 
যদি বিমাঁতা বিলাতের ক্রোড়েই সমস্ত জীবন বিলাসে অতিবাহিত করিতে 
বিশিষ্টভাবে অভিলাষী হয়েন এবং স্বদেশ ও শ্বসমাজের সহিত পকল সম্পর্ক 
বিচি বিয়া £“তহকায় সমাজে সাহেব সাজিয়। কেবল ইউরোপীয় সভ্যতা ও 
রে সন্কোগে গাংসারিক জীবন শেষ করিতে চাঁহেন, তাহা হইলে স্পষ্টই 
ধ; উচি5, তাহার বিবাহের মণ্ডপে সেই দ্রিনেই বঙ্গলমাজকে অষ্টমীর সন্ধি- 
কব. ৯ 5 পাটা কাটা করিয়া কাটিয়! দেওয়া হইল! আর যদ্দি তীহার পদ্ম- 
পলাশলোচনছুয় বিলাতীস্ব তীক্ষ সভা! হুতাশনের জ্যোতিতে ঝলসিয়া যায় 
এবং সেই জন্য ব্গদেশে পুনরাঁগত হয়েন, তাহা হইলে গ্রই অপূর্ব দম্পতীকে 
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দেখিয়া! আমর! ভাবি, তৈল ও জল একত্রে থাঁকে কিন্ত মিলে না, মিশে না! 
প্পপত্রের বারির স্তায় তাহা হেলে ছলে কিন্তু সংলগ্ন হয় না। প্রক্কতির নিয়- 
মের দিকে একবার দেখ। ঘোড়ায় ঘোড়ীতে বেশ সাজে, গাধায় গাধীতে 
বেশ সাজে, কিন্তু ঘোড়ায় আর গাবীতে এক হইলে, বাচ্ছাগুলি ঘোড়াও হয় 
না, গর্দন্তও হয় না, যাহ! হয় তাহার হংরাজা নাম--মিউল্‌। নটবর ঘোষের 
পুত্র মিষ্টর গোশ। হইয়া আরও ইংরাজ হইলেন, একেবারে বাঙ্গালী গন্ধ উড়িক্া 
গেল ; জিজ্ঞাসা করি, তিনি মাতৃকুল রাখিবেন কি পিতৃকুল রাখবেন? 
জিজ্ঞাসা করি, তিনি অল্পদিনের অদ্দীমভ্য, পরাধীন, কৃষ্ণকায়, তুর্বাল “ভেতো” 
বাঙ্গালাকুলের মধ্যাদা রক্ষা করিবেন,-কি পুর্ণাবিজয়ী, সুসভ্য, স্বাধীন, 
শ্বেতকার মহাঁবলী বুটিশের বংন বলিয়া পারচয় ধিবেন? বলা বাহুল্য, তিনি 
ইউরোপীয়ান অথব। ই ইইগ্ডিয়ান কিন্বা টেশে! ফিরিঙ্গি বলিয়া পরিচয় দিতে 
লজ্জিত হইবেন না। কিন্ত নিগর বাঙ্গালী বলিয়া পরিচর দিতে কুষ্ঠিত হইবেন, 
ইহা নিশ্চয় । 

এইবারে একটা তৃতীয় বিবাহের কথা শুনুন, ইহা কল্পিত দৃষ্টান্ত নহে, 
ইন প্রত্যক্ষ সত্য ঘটন1। অনেক দিন পুর্বে যখন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ 
ছিল না, তখন একজন দরিদ্র বাঙ্গালী বালক অর্থোপাজ্জনোপলক্ষে পদব্রজে 
পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গমন করিয়া চাকুরীর টে করিতে করিতে অবশেষে 
পঞ্জাবে গিয়া উপনীত হয়। এই বাঙ্গালী বালক সৎকুলজাঁত ব্রাহ্মণ ছিল এরং 
তাহার চেহারা সুন্দর ছিল; পঞ্জাবে একটি চাঁকুরা প্রাপ্ত হহয়।, কিঞ্চিৎ মুর 
হস্তগত করতঃ, এই ঘুব৷ বিঝাহেচ্ছু হইল; ঘটনাচক্রে এক কন্দরী শিখ যুবতীর 
সে পাণি গ্রহণ করিল। এই যুবা আর স্বদেশে ফিরিয়া আইনে নাই। ইহার 
পাঁচটা পুত্র এবং ছুইটি কন্তা জন্মে। ইহাদের সকলেরই পঞ্জাবে জন্ম এবং শিখ- 
সমাজে লালন পালন হয়। শিখেরা, ছুই একটা বিষয়ে হিন্দুর সঙ্গে অন্্যমত 
হইলেও, ষোল আনার মধ্যে প্রায় তের আন হিনাবে, হিন্দুর সঙ্গে সমান। 
উচ্চবর্ণের শিথেরা, উচ্চবর্ণের হিন্দুর অন্ন থাক ; পশ্চিমোত্তর ও পপ্জাবেন্স উচ্চ- 
বর্ণীক্ হিন্দুরা (অনেক সমযবে) উচ্চবর্ণীয় শিখের অন্ন খাইতে আপত্তি করে না। 
শিখের পরিবার আর হিন্দুর পরিবার প্রান সকল বিষয়েই এক, সুতিরাং এ দেশে 
শিখ ও হিন্টু মিলিয়া মিশিয়! গেলেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলিয়া! বোধ হয় না। বাঙ্গালী 
যুবকের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এ বাঙালীর বংশ পঞ্জাবে আজিও বর্তমান, এ 
ব্ধশের লোৌকপধিগকে আমি চিনি, ইহারা পঞ্জাবা শিখ বাঙ্গালী নহে। এ 
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যুবক মৃত্ঠার সময়ে লাহোরের এক বাঙ্গালী কারস্থকে বণিয়াহিল “আমি ইহ- 
জগত হইতে চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু ছুঃখের বিষয় আমার এতগুলি পুত্র কন্তা 
থাকিতেও'আমি একটি বাঙ্গালী রাখিয়! যাইতে পারিলাম না। আমার মরণে 
আমার বংশে বাঙ্গালীত্বেরও চিরকালের জন্য মরণ হইল ।” এখন জিজ্ঞাসা. করি, 
বল দেখি, ভাই বাঙ্গালী ! এইরূপ বিবাহ ভাল কি মন্দ? খল দেখি, এইরূপ 
বিবাহে বাঙ্গালীর সংখা।, বাঙ্গালীর আশা ভর্প।, বাঙ্গালীর ভাষ! ও সাহিত্যের 
চচ্চা, এবং বাঙ্গালীর বংশের হ্বাসত! কমিয়া যার কি না? যদি তোমার বিবাহে 
আমাদের সর্ধপ্রকারে ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তোমার বিবাহুকে প্রেমচক্ষে 
দেখিব কি বিদ্বেষ চক্ষে দেখিব? স্বদেশ ও স্বজাতি তোমার এই বিবাহের কখ- 
নই পরিপোষক হইতে পারেন না, ইহা! নিশ্চয় । 
পাঠক মহাশয়! ইহার পরে আর একটা বিবাহের কথা শুন্ধন। প্রায় 
চত্বারিংশ বৎসর গত হইল,একজন বাঙ্গালী মুসলমান পেশোয়ারে গিয়া তদ্দেশীয় 
' এক পাঠানের ভগ্নীকে বিবাহ করে * পেশোরারের পাঠান মুসলমানদের ভাঁষ! 
উর্দু নহে, তাঁহাদের ভাষার নাম পশ্তু। বাঙ্গালী মুঘলমাঁনের বাঙ্গালা দেশে 
জন্ম, বাঙ্গাল! দেশে সে ধূতী পরিয়াছে, চিরদিন গরম ভ্াভ এবং পাস্তাঁভাতে 
দেহ পোষণ করিয়!ছে, শাক চড়চড়ি প্রস্ভৃতিতে উদর পুরণ করিয়াছে, পুই 
আর সজনা শাক খাইয়া জীবন কাটাইয়াছে, তৈল নক্ষণ করিয়া! পুকুরের জলে 
স্বান করিয়াছে, মুড়ী মুড়কা খাইর! বালভোগ করিয়াছে ; এখন এই মহাপুরুষ 
পেশোয়ারে গিয়া! পাঠানী রম্ণার জুচিকণ কুস্তল, স্থন্দর দৃশনপংক্তি, নয়নের 
কালো পুতুলি এবং গারের গোলাপী রং দেখিল, এই অপুর্ব দর্শনে তাহার 
মীথ। ঘুরিয। গেল, কালো! কুচ্কচে বাঙ্গালী মুসলমানরমণার সর্ধ্ধাংশই মন্দ 
ভাবিল, স্থতরাং এঁ পাঠানীর সঙ্গেই, রূপজ মোহের দোষে, বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন 
হইল। বাঙ্গালী মুসলমান অন্প অল্প উর্দু, জানিত, পাঠানীও উদ্দ, ভাষায় 
কথাবার্তা কহিতে পারিত, স্থতরাং স্ত্রী ও পুরুষে কথোপকথনের বড় অন্থবিধ! 
ছিল না।' ন্বাশী ভিন্ন আর সকলের সহিত প্র পাঠানী তাঁহার মাতৃভাষায় 
€ পশ্‌ইু ভাষান্স ) কথোপকথন করিত । পাঠানেরা শ্লানের সময় তেল মাথেনা, 
সে দেশে তেহুল, চাল্তা, আমড়া, পুইশ/ক, সজনা খাড়া পাওয়া যায় না, 
পাঠীনেরা মুড়ী মুড়কী খান না, রুটি ভিন্ন ভাত স্পর্শ করবে না, কেবল ডাল 
রুট অথবা! রুটি গোম্ৎ (মাংস) খা, এবং যেরূপ পোষাক পরে যে তাহার 
চৌদ্দপুকৃষেও বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে না। হতভাগ্য বাঙ্গালী মুমলমান দেখিল-:- 
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এই বিবাহে কথে।পকথনে”কষ্ট, সামাজিক কষ্ট, আহারের'কষ্ট এবং তৎসহ 
পোষাকের অন্গুবিধা। ভুলেও একটি,বাঙ্গালী তিনি দেখিতে পান না, বাঙ্গালী 
।আহারের গন্ধ পান না এবং স্নানের সময়ে তৈল মাথিতে গেলে লোকে হাসে ও 
চামাসা করে। রুটি খাইয়। শ্রীমানের পেট ফুলিয়।! গেল, বাবাজী একেবারে 
বিপরীত জগত দেখিতে লাগিলেন। শ্রীমানের একটু ইংরাজিও জানা ছিল, 
জনৈক ইংরাজ বন্ধকে বড় হুঃখে বলিলেন--৭1 505 ৮/1)96 15 5809 1001 016 
81061 15 1706 5900০ 101 01১০ 2০০৪০ অর্থ।ৎ যাহা রামের পক্ষে ভাল তাহ! 
শ্তামের পক্ষে ভাল নহে । আসল কথা এই যে, অন্ুুকরণেরও সীম৷ আছে 
মহাদেব বিষ পান করিরা অমর ও নীলক হইয়াছিলেন বলিয়! কি তুমি আমি 
বিষ পান করিতে পারি ? যাহা পানে মহাদেব অমর হইক়্াছিলেন,তাহ। পানে 
তোমার আমার মৃত্যু নিশ্চয় । এ বাঙ্গালী মুসলমান যুবক মরিয়া! গিয়াছে, 
তাহার বংশে বাঞ্গালীত্ব পদার্থের একটি চিহ্নও নাই । এঁ বিবাহে একটা বাঙ্গালী 
ংশ ধ্বংস হইয়! গেল। পাঞ্জাবেই হউক আর অধোধ্যাতেই হউক, মুসলমান, 
সম্প্রদায় অথবা খ্রীষ্টান সন্প্রদান্ন কিম্বা হিন্দু সম্প্রদীয়ের অন্তভূ্ত "হইয়া হউক, 
একট! বাঙ্গালী বংশ ঠিক বাঙ্গালীর মত বর্তমান থাকিলে, তবুও আমরা 
প্রেমের সহিত, আশার সহিত, বুক ফুলাইয়া বলিতে পারি, অমুক স্থানে 
আমাদের এক ঘর বাঙ্গালী আছে--জল ঝড়ের সময় এই দূরবর্তী বিদেশে 
তাহাদের ঘরে এক রাত্রির জন্ত, বাঙ্গালী বলিয়া! পরিচর দিয়া, মাথা রাখিতে 
পারিব ; কিন্ত সে আশ! আর থাকিতেছে কি? অবোধ্যা, পশ্চিমোভর প্রদেশ 
এবং পাঞ্জাবের মধ্যে বহু সংখাক স্থানে বহু সংখ্যক গ্রীষ্টান বাঙ্গালী এবং 
খ্রীান বাঙ্গালীর বংশ বর্তমান আছে, ইহাদের শতকরা একজনও প্রকৃত 
ঘাঙ্গালী কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ, ইহাদের একশত জনের মধ্যে বোধ হুক এক- 
জনও বাঙ্গাল! ভাষা জানে না ও বুঝে না এবং কোনও প্রকারেই বাঙ্গালীত্ব 
রক্ষা করে না। ইহাদের এক পুরুষে অথবা একপুরুযাস্তরে বাঙ্গালীত্ব সম্পূর্ণ 
রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । ইহার বাঙ্গালী ধৃতী পরে:ন!, সুতরাং . বাঙ্গালী 
তাঁতীর ভব্রসা ইহাদের উপরে নাই, ইহারা ঢাকার উড়্ানী অথবা.শান্তিপুরের 
' রুমাল ব্যবহার,করে না) বাঙ্গালা পুপ্তক, সমাচারপত্র,বা মাসিক পত্র পড়েনা 
এবং পড়িতে জানে না, স্থৃভর।ং বাঙ্গালা সাহিত্য কোনও একারে ইহাদের 
সহানুভূতি পাইতে পারে না; কেবল তাহাই নহে, ইহারা ইংরাজী, ও উর্দাতে 
ঘান্‌.গায়, হিন্দুস্থানীর হাতের তৈয়ারী দ্রব্য ব্যবহার করে,'উন্ধ, ইহাঁদের মাতৃ-: 
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ভাঁষা এবং যাহা কিছু বাঙ্গালীত্ববর্জিত, তাহাই ইহাদের নিত্য বাবহাধ্য এবং 
গ্ুহের নিত্য শোভাবদ্ধক। এরূপ অবস্থার বাঙ্গালীর সহিত সহানুভূতি থাকিবে 
কেন? “বাঙ্গালা জাতির সহিত, বাঙ্গালী দেশ ও সমাজের সহিত, বাঙ্গাল 
ভাষা ও সাহিতোর সহিত, বাঙ্গালা সংগীত, বাঙ্গালা শিল্প, বাঙ্গালা চিত্রবিদ্া 
প্রভৃতির সহিত সহানুভূতি থাকো ক? কত ক্ষতি হইল, বল দেখি? কেবল 
সাধারণ গ্রাষ্টীন সমাজের কথা বলিতোছ না, অযোধ্যা, পাঞ্জাৰ এবং পশ্চিমোত্তর 
প্রদেশে বহু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী পাদ্রী হিন্ুস্থানী পাঞ্জাবী অথব1 ফিরিঙ্জি 
রমণীকে বিবাহ কারয়া এইরূপে কলঙ্ক স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও 
করিতেছেন ; ইহার প্রতিকার না হইলে এইরূপ ক্ষতিজনক বিবাহ চলিতেও 
থাকিবে বলিয়! বোধ হয়। বন্ধুত ও সামাজিকতার অনুরোধে আমি কাহারও 
নামোল্লেখ করিতে নিবৃত্ত হইলাম, নতুবা ইহাদের নামের তালিক? এত সুদীর্ঘ 
হইত যে, বোধ হয়, এই তালিকায় এক খানা পুথি পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। 
মুসলমান, হিন্দু 'এবং এখনকার ইরং বেঙ্গল বাবুদের সম্বপ্ধে তাণিকাটা এত বড় 
না হইলেও, ভালিক1 বড় ছোট হয় না। জব্বলপুরে, মধ্য প্রদেশে, মধ্যভারতে, 
রাজপুতানায় এরূপ বাঙ্গালী অনেক । দক্ষিণ ভারতে ( মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীতে ) 
অনেক দ্দিন হইতে খ্রীষ্টান ধর্ম চলিরা আসিতেছে, সেখানকার দেশীয় খ্রীষ্টান 
এক কিস্তৃতকিমাকার জীব বলিলেই হয়। সেখানে দেশীরত্বের নাম মাত্র নাই, 
তাহারা তদ্দেণীয় লোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র স্পশ ও করে না, সকল বিষয়েই 
বিলাতী ধরণের লোক; ইহাদের মধ্যেও প্রাচীন বাঙ্গালী বংশ দেখিয়াছি, 
তাহ। কেবল “বাঙ্গালীর উৎপন্ন বংশ” এই টুকুতেই পরিচয় ! তন্ভিন্ন, বঙ্গদেশের 
মানচিত্র তাহারা দেখে নাহ । ভারতবর্ষের বহুস্থ(নে মিষ্টর ঘোষ, মিষ্টর 
হাজরা, মিষ্টর ভাছুড়ী, মিষ্টর রুদ্র, মিষ্টর দাঁস, মিষ্টর চাটুজি প্রভৃতি দেখিয়াছি, 
ইহারা মুখে বলে “শুনিয়াছি, আমাদের আদি পুরুষ বাঙ্গালী ছিলেন”, এইটুকু 
বলিম্বাই তাহার! ক্ষান্ত হয়, বাঙ্গালী বলিলে বাঙ্গালী গৌরব ব৷ বাঙ্গানী-মহিম! 
তাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। 

এইবারে একবার রাজপুতানার দিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে 
আকাঙ্জা করি। এই বীরপ্রনবিনী রাজপুতনুমির স্রীষ্টানী বা। মুসলমানীর কথ! 
'আদো ভুলিব না, এবার খাটি হিন্দুর কথা তুলিব। অখশ্তনীর প্রত্াক্ষ প্রমাণ 
দ্বারা জান? গিয়াছে, সম্রাট আকবর, রাজা জয়পিংহ, রাজা মানসিংহ প্রভৃতির 
মময় হইতে রাজপুতানার বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু 


বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ ! ৩৯ 


সংখ্যক বাঙ্গালী পরিবার এখনও বর্তমান, কয়েকটি পরিবার ব্যতীত কোনও 
হিন্দু পরিবারে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব আদৌ নাই। ইহারা অতি পুর্দকাল 
হইতে মাড়োয়ারী হিন্দুর সহিত মিলিয়। মিশিয়! গিয়া আদান প্রদান বিবাহ 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিরা লইস্লাছে, বিবাহুট৷ অবনত হিন্দুমতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণ 
ব্রাহ্মণের সহিত, কারস্থ কায়ক্ছের সহিত বিবাহ করে ; এই সকল “বাঙ্গালী 
বংশখরেরা” ভদ্রাচার্য্য, চক্রবর্তী, ঘোষাল, দাস, মুন্সী, দত্ত প্রভৃতি উপাধিতে 
পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের খানা, বেশভূষা, ভাষ!, আচার ব্যবহার, প্রবুি, 
প্রকৃতি প্রভৃতির সহিত বাঙ্গালীদের এক কণাও মিলে না, এখন চেষ্টা করিলেও 
আর মিলে না, মিশে না। এই সকল বিবাহে বাঙ্গালীর লাভ কিছু আছে কি? 
তোমর! বিবাহ করিলে বটে, তোমাদের বেল পাকিল বটে, কিন্ত কাকের 
তাহাতে কি হুইল ? 
আর ধৃষ্টান্ত দিব না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া আসিতেছে । কি হিন্দু, কি 
্রষ্টান, কি মুসলমান সকল বিবাহক্রিয়াতেই বরকে কণ্ঠার সহিত এবং কন্তাকে " 
বরের সহ্কিত কতকগুলি ধর্মৃতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হয় । হিন্দুপমাজে, হিনদুশাস্ত- 
মতে, এই প্রতিজ্ঞার শুরুত্ব ও দারীত্ব, আমার বিবেচনায্র যেন অধিকতম বলিয়া 
বোধ হয়। হিন্দু বিবাহে বর কন্তাকে কহিতেছেন-- 
ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব . 
কম্তা বলিলেন-- 
ক্বমসি ঞ্রবাহ্‌ং 
পতিকুলে ভূয়াসম্‌। 
ঘর বিবাহ সমাঁপনে অন্ন-ভোজন কালে বধূকে বলিতেছেন 
ও অন্নপাঁশেন মণিনা 
প্রাণ হন্ত্রের পৃশ্িনা। 
বধ্ধামি সত্য গ্রন্থিন! । 
মনশ্চ হৃদয়ঞ্তে। 
ও যদেতৎ হৃদয়ং তব 
তদস্ত হৃদয়ং মম। 
ঘদিদং হৃদয়ং মম 
তদস্ত হৃদয়ং তব ॥ 
অর্থাৎ--“ষাহ। মহ] রত আত্মা-স্ববূপ, যাহা প্রাণের বন্ধন-শ্বরূপ,। সত্য 


9৪ ধর্মানন্দ প্রবন্ধাবলী। 


ষাহাঁর গ্রন্থি-স্বরূপ, সেই স্বর্গ অন্নরূপ পাঁশে তোমার চিন্ত, বুদ্ধি ও অন্তরা- 
আাকে বন্ধন করিলাম । এই যে তোমার হুদ তাহ! আমার হৃদয় হউক, এই 
যে আমার হৃদয় ইহ। তোমার হৃদয় হউক 1৮ তাহার পর বর-কম্তা! পরম্পর্‌ 
পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ&বলিতেছেন-_ 

“প্রাণৈস্তে প্রাণান্‌ সন্দধামি আস্থভিরহ্থীনি, মাংসৈর্দাংলানি ত্বচা ত্বচম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ, “প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চরে চর্দমে এক 
হউক 1৮ এখন বল দেখি, এইরূপ ন| হইলে বিবাহ হয় কি? পত্ী যদি পতি- 
কুলের ভাষা, সাহিত্য, আচার, ব্যবহার, বেশ, চিরাগত নিয়ম প্রভৃতি রক্ষা 
না করিলেন_-যদি বিবাহ দ্বারা আমাদের মাতৃ-ভূমির, মাতৃ-ভাষার, স্বজাতির 
ও স্বকীর সমাজের কিছুই “ফব” রহিল না, তবে সেট! বিবাহ না বাদীত্ব ? 
এইরূপ বিবাহ, বিবাহ ন! বাদ্রামী? চন্দ চর্ম, মাংসে মাংসে, অস্থিতে 
অস্থিতে মিলিল কৈ? ইহা! ত বিবাহ নয়, ইহ! 'একটা খুব রড় তামাসা। সেদিন 
'লোৌক সংখ্যার রিপোর্টে দেখিলাম, বাঞঙ্গালায় এখনও সাঁত কোঁটীর অধিক 
লোক বাস করে; ক্লার্ক সাহেব তাহার স্কুল-পাঠ্য ইংরাজী ভূগোলে লিখিপা- 
ছেন--“এখনও ভাঁরতেত্র সকল লোককে একত্র করিয়। ঈীড় টউচ দিলে 
প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তি বাঙ্গালী হর-_12৮215 5 [02015 8. 130108159১৮ 
দেখিতেছি, এখনও বাঙ্গালী মরে নাই, বাঞ্ালী মরিবেও না, জগতের ইতি- 
হাঁসে-_এই সুবিশাল সংপার-ক্ষেত্রে__বাঙ্গালীর পদবী অতি উন্নত, বাঙ্গালীর 
ভবিষ্যত অতীব আশাজনক » এহেন সুদিনে, এহেন স্থুসময়ে এই গঙ্গা যমুন। 
সঙ্গমে, বিবাহ প্রথাট। ভাল করিয়। সংস্কার করিলে নোণার় সোহাগ হয় ; এই 
স্ুসময়ে একটু সাবধান হইয়া, ভবিষ্যতের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া, বাঙ্গা- 
লীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিক্সা বিবাহ করিলে ভূতলে বাঙ্গালী অতুল হইয়া উঠিবে, 
ইহা নিশ্চয় । 





৪৮ শা 


পঠিত 


মশ্তান সাঁ। 


মশ্ভাঁন সা কত দিনের লোক, চিক তাহা বলা যা ল। গ্রা্রীয় ১৮৫৭ 
অব্েের সুগ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের অনেক বতসব পুর্বধে এবং অনেক বতমর 
পরে তাহীকে অনেকে দেখিয়াছিল। তাহার সম্পূর্ণ নান গুল্-এগুল্‌ মশ্তান 
সা, কিন্ত তিনি মশ্তাঁন সা নামেই বিখ্যাত ছিলেন। তাহাকে লোকে “পিশাচ 
নিদ্ধ” (জিন্নী) বলিয়া বিখ্বাস করিত। বাস্তবিক, আশ্চর্য্য প্রদীপের সহায়তায় 
আরব্য উপন্তঠসের আলাউদ্দীন ধেমন অনেক অলৌকিক ক্রির! সম্পাদন 
করিতে সক্ষম হহয়াঁছিলেন, মশ্তাঁন সা তেষনি অসংখ্যাসংখ্য অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া 
সম্পাদন করিম! তৎসামগ়্িক লৌকদিগকে বিশ্মপ-সাঁগরে নিক্ষেপ করিতেন। 
পথ প্রিগ্া চলিয়া গেলে ছোট ছোট বাঁলকেরা তাহার গশ্াত পশ্াাত দলে দলে 
দৌড়িন্ন! গির। হাসিতে হাসিতে বল “স1 নাহ্রে! সা সাহ্বে! বোস্বায়েবর 
দশটা পাক! আম খাওয়াও।” সা সাহেব, ছোট ছোট বালকদ্দিগকে বড় ভাল 
ধাসিতেন, কিন্ত হথন পৌধ মান, স্ুপ্ষ আমর ফল কোথার পাঁওর! যাইবে ? 
শিশুরা ইতিপুর্বেই জানিতে পারিয়াছিল, মশ্তান সা ইচ্ছা করিলে স্বর্গ মর্ত্য 
পাতাল প্রভাত যে কোনও স্থান হইতে যে কোনও পদার্থ আনিয়! বা আনা- 
ইয়। দিতে পারেন। অনেকক্ষণ হাসি খুসী করিয়! মশৃতন সা আকাশের দিকে 
নরন নিক্ষেপ পুর্ধধক, “হজ্রং” “হজ্রৎ» বলিয়া তিনবার বিকট চীৎকার করি- 
তেন, দেখিতে দেখিতে মুহূত্তকাল মধ্যে আকাশ হইতে ভূতলে পাকা আম 
পড়িয়া যাইত। এইবধপে তাল, থঙ্জুর, দ্রাক্ষা, জাম, আনারস প্রভৃতি কত 
প্রকাঁর ফল আঁনাঁইয়। শিশুদিগকে খাওরাইতেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, এই সকল অলৌকিক-ত্রিয়া-সম্ভৃত ফল তাহাকে কেহ কখন খাইতে 
দেখে নাই, তিনি অপরকে দিতেন, নিজে কখনও খাইতেন না । তাহার লঙ্বা 
দাড়ী ছিল, মাথার চুল খুব পাতলা, অনেক স্থানে টাক পড়িরা গিয়াছিল। 
গল! হইতে কটিদেশ পর্যান্ত শান্দুল চর্ম্ের তৈয়ারী অপরূপ “চোগা”, কোমরে 
গৈরিক বসনেল বহির্বাস, গলায় বড় বড় স্ষটিকের দালা এবং মাথার তুরস্কদেশীয় 
লোহিত বর্ণের দীর্ধাকার টোপি। স্কন্ধদেশে কাল রঙ্গের প্রশস্ত কিতা সহবো!গে 
অতি ক্ষুদ্রাকার একখানি আরব্য-কোরাণ সদাসর্ধদাই লম্ববান থাকিত। 
তাহার মাতৃভাষ| উর্দু) ধর্ম বিশ্বাপ ইসলামানুব্তী এবং আজার বাবহাৰ মুসল- 
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মানের মত ছিল। তাহাকে কেহ কখন ছাতা! বা লাঠি ব্যবহার করিতে দেখে 
নাই। তিনি কখনও রৌপ্য, স্বর্ণ বা তাম্রম্পর্শ করেন নাই। মশতান স 
জিতেক্্রির পুরুষ ছিলেন ; স্থুরাকে অতি প্ৰণিত পদার্থ বলিয়া তাহার ধারণ! 
ছিল। তিনি কখন জ্ীলোকের দেহ স্পর্শ করেন নাই। 
মশতান সাহের অসাধারণ ক্ষনত। ছিল, তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন । 
রেলের স্থ্টি হইবার পরে, একজন.সল্তীন্ত হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি একদা 
ট্রেণযোগে স্থানান্তরে মাইতেছিলেন। ভদ্রলৌকটী পিপাসায় কাতর হইয়! 
উঠিয়াছিলেন, অথচ কোন ষ্টেশনেই জল প্রাপ্তির সুবিধ। ঘটে নাই। অবশেষে 
তাঁহার আত্যন্তিক কাতিরতা দেখিয়া মশতান বলিলেন “তোমার ঘটিতে জল 
রহিয়াছে, জল খাইতেছ না কেন ?” ভদ্রলোক নিশ্চয় জানিতেন, তাহার 
ঘটাতে এক বিন্দুও ভুল ছিল না এবং জল দিবার অথবা জল আনিবার কোন 
উপায়ও ছিল না, কিন্ত সা সাহেবের অন্জ্ঞামত ঘটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, 
“ অতি নির্মল ও শীতল সলিলে তাহার ঘট পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইন্ধপ অনেক 
সময়ে অনেক প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা মশতান সা মনেককে চমতকৃত 
করির! তুলিয়াছিলেন। তাহাকে কুঠুরির মধ্যে কয়েকব:ত্র কতিপয় লোকে 
বন্ধ করিক্জ! রাখিয়াঁছিল, কিন্তু স্বল্প সমর পরেই দেখা গেল, তিনি প্রকাশ্ত পথে 
পাদচারণ! করিয়া সমীরণ সেপন করিতেছেন 1! তিনি কোনও রোগীকে ওষধি 
দেন নাই অথবা! ওষধের ব্যবস্থা করেন নাই, তাহার শ্রীমুখের কথা (আশীব্বাদ) 
শ্রবণ মাত্রেই শত শত লোকের দুশ্চিকিৎন্ত বাঁধি আরোগ্য হইয়া গিরাছিল। 
তিনি গুড়ের সরব পান করিতে অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন, এবং এক স্থানে 
অধিক কাঁল বসিয়া থাকিতে সম্মত হইতেন না। একথার টেণে ভ্রমণ করিতে 
করিতে সায়াহের সমস্বে রেলণকট খানি একট। ষ্টেশনে আসিয়া! অপেক্ষা করিল। 
অতি ক্রুতপদ্রে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়। মশতান সা, “অন্তু” ক্রিয়া সমাপন 
পূর্বক, গ্লাটফরমে নমাঁজ আরম্ভ করিরা দিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই 
ড্রাইভার, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পথিকেরা মশতান সাঁকে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে 
চড়িয়া বসিতে বলিলেন, কিন্তু সে কথা সা সীহেব কর্ণপাৎও করিলেন 1 
ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝাইলেন, “এই গাড়ী এই ষ্টেশনে অতি শ্রীদ্ই আবার ফিরিয়া 
আসিবে আমি আবার এই গাঁড়ীতে চড়িয়াই গম্ভব্যস্থঁনে পৌছিব, তোগা- 
দিগকেও ফিরিয়া আসিতে হইবে।” সাঁধুর কথা সত্য হইল জানি না, কি 
গোমযোগ-বশতঃ, সেই গাড়ীর ভাইভা টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হক্সা, গাড়ী ফিরা 
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ইঞ্ক! আঁনিলেন, সেই গাডড়ীতেই আরোহণ করিয়! মশতান সা তিন ঘণ্টা পরে 
' আবার ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মশতান সার গায়ে বাঘের চামড়ার 
“চোগা” থাকিত, তাঁহার উপরে একখণ্ড পুরাতন ও ছিন্ন কৃষ্তবর্ণের কম্বলখণ্ড 
ঢাকা থাকিত। তিনি টাঁকা কড়ি বা পয়সা স্পর্শ করিতেন না, ;কিস্ত কাহা- 
কেও কিছু দিবার আবগ্তক হইলে__যাহ! কিছু দিবার আবশ্তক হইত--কম্বল 
নাডিলেই ঠিক তাহাই ভূতলে পতিত হইত। লোকে ভাবিয়াছিল, এ ছেঁড়া 
কথ্ধলের ভিতর টাকা লুকান থাকে । সহ লোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, 
ইহাতে একটা পরসা'ও ছিল না। 

সা সাঁহেবকে দেখিলে ৫০ বৎসর বয়স্ক বলির বোঁধ হইত, কিন্ত তাহার 
প্রকৃত বরন কত ছিল, কেহ তাহা কখনও ঠিক করিয়া! উঠিতে পারে নাই। 
তাহার কোথায় জন্ম হইপ্নাছিল,অথবা কোথার তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন,ঙাহাঁও 
অগ্যাপি কেহই জানে না। তাহার শরীর কৃশ কিন্তু খুব দৃঢ় ছিল। 

মশতান সাহেবের সর্বাপেক্ষা অলৌকিক ক্রিয়া! এখনও জগতে অবিদ্বিত $ 
আধাত্মিক তেজে তেজীরান মহাঁপুরুষদিগের অসামান্ত লীলাবলী যদি সকল 
মান্ুবেই বুঝিতে পারিত, তাহা! হইলে জগতের এত ছুর্ণতি থাকিত কি? খ্রীষ্টী 
১৮৫৬, ১৮৫৭ এবং ১৮৫৮ এই তিন বৎসর বাাপিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্ধত্রই 
শল্লধারী সিপাহীবৃন্দ এবং তাহাদের সহারক ও পৃষ্ঠপোষকবর্ যে মহা ভীষণ 
বিদ্রোহাগ্ি জালাইয়! দ্রিরাছিল, মশতান সা, দেওশন্বীজী, দেবানন্দ, হরকিশোত্র 
প্রভৃতি “মহা স্বাগণ” (অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, দরবেশ, পরমহংস প্রস্ৃৃতি মহা- 
পুরুষেরা) ইংরেজের সঙ্থায় ন! থাকিলে, বুটিশ-বিক্রম-সথর্য্য এতদিনে অতীতের, 
স্বৃতি-মেঘে লুকাইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক সাদর্থা-বলে, যোগ-শক্তির সহায়তায় 
এই সকল মহাতআ্সারা এক স্থ।'ন হইতে অপর স্থানে মুহুর্ত মধ্যে গমন করিয়া 
ইংরাজ-সমর-রথীদিগকে বিপদের বিবরণ জানাইয়! দিতেন এবং বিপক্ষবর্গের 
গতিবিধির সম্বাদ দিতেন। অনেকদিন পর্যন্ত ইংরাঁজ ইহাদিগ্রকে চিনিতে 
পারেন নাই, নান! সময়ে, নান। বেশে, অতি আশ্চর্য্য ভাবে, এবং এমন অল্প 
সময় মধ্যে কাধ্য সমাধা! করিয়া এই সকল মহাত্মা ইংরাঁজ শিবির হইতে অদ্য 
হইতেন যে, সমর বিভাগের লোকের! তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন 
ন।। মহাত্মা) যৌগবলে, জাদিতে পারিয়াঁছিলেন, ইংরাজের হস্ত হইতে রাজ্য 
গেলে ভারত একেবারে উচ্ছন্ন যাইবে, ইংরাজের সহিত ভারতের সংত্রব এখনও 
বন্থবর্ষ'ব্যাঁপিয়া অক্ষুপ্ণ রাখা আরশ্তক । . 
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মশতান রা একজন প্রক্কত মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি এক জন “সিদ্ধপুরুষ”” 
রূপে মানব-সমাজে দেখ দিয়াছিলেন। কালে সকলই ফুরাইতেছে, এখন 
সেকালের মত মহান্ুভবেরা আর দর্শন দেন না, এখন মশতান সার মত একটি 
“সিদ্ধ মহঁপুরুষের”” দশন লাভ করা কঠিন হতেও কঠিনতর। ভারত ভাগ্য- 
হীন; সৌভাগ্য বিন! কি মহ্থাপুরুষের দশন স্পর্শন হইতে পারে 


শি পতিত তা পুলি এিলানিতা 
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জি, খই এপি রেলওয়ে ৪ লাইনের যে অংশ মধাপ্রদেশ (00008] 127058005) 
অতিক্রম করিরা চলিরাছে, তাহার ছুই পার্শন্থ স্থানসমূহ অতীব মনোহর । 
€রলপথে যতই দূরে যা রর যায়, পথিকের দৃষ্টিশক্তি যতই দূর হইতে প্রর়োজিত 
হয়, পার্শস্থ দৃপ্তগুনি ততই অধিক স্বর এবং অধিক কৌত্রকাবহ বলিক্া মনে 
ভয়। এই গ্ুবিস্তৃত লাইনের উপবিষ্কিত খাগ্ডোকানানক স্থবৃহৎ ব্রেলওয়ে 
টেশন একটি প্রধান জংশন । এই জণ্শমন হইতে টি কিউ টট লইয়া গুকার দ্বীপে 
যাইতে হয়। ওুঁকার দ্বীপ হিন্দু জাতির একটা শুধান ভার্থ, এখানে উকার- 
নাথ মহাদেবের মন্দির আছে। খাণ্ডোর] স্টেশনে মর্ভকা-নামক স্থানের চিকিট 
লইয়। ত্র লাইনের মর্ভক] ষ্টেশনে পথিকগণকে অবতরণ করিতে হয়। মর্তকা 
হইতে গুকার দ্বীপ প্রায় সার্ধ তিন ক্রোশ অথবা ইংরাঞ্জি ৮ মাইল, ইহ! 
প্নিমার” জেলার অন্তর্গত। মর্ভকা ষ্রেণনে বলদ-কট, সকল খাতুতেই 
পাওর! যায়। এই গাড়ীতে চড়িয়। পথিককে মান্ধাত! নামক গ্রাম প্য্য্ত 
যাইতে হস্স। পথের অবস্থা অতীব জঘন্য, বহুকাল পর্যান্ত এই বস্তার মেরামত 
হয় না এবং হইলে 9 তাহা! ঠিক থাকে না। বর্যাকাল বাতীত সকল খতুতেই 
এত প্রচুর পরিমাণে ধুলি উড়তে দেখ! যার যে, আরোহিগণ অনেক সময়ে 
শ্বাসশন্ হই পড়েন পদরজে গমন করিলে ধুলির উপদ্রব অধিকতর ভয়া- 
নক হইয়া উঠে । মর্তক? হইতে মান্ধাতা পর্যান্ত একটি মাত্র পথ। পথের 
হই পার্থে দেখিবার কিছুই নাই, লোক বা লোকালয় মোটেই দেখিতে পাওয়া 
যায় না। একে পথ জবন্, তাহাতে পথের ছুই পার্খে নীরস অন্থর্বর পতিত 
ভূমি এবং নিরবঙ্ছিক্ন কাটা-বন | মান্ধাতায় পৌছিয়! ভ্রমণকারীরা বলদ-শকট 
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হইতে অবতরণ করেন। মাদ্ধাতায় বুটাশ গবর্ণমেণ্টের ডাকঘর, ছোট স্কুল 
এবং পুলিশ ষ্টেশন আছে। মান্ধাতা গ্রাম খুব বড় নহে, কিন্তু অতি প্রাচীন ) 
প্রবাদ আছে, ইহা! রাজ! মান্বাতাঁর আমলের সহর | এই গ্রাম হইতে তিন শত হস্ত 
দুরে গেলে নর্মদীতটে পৌছিতে পারা যাঁক। মান্ধাতা নদদীতট হইতে উচ্চতর । 
নম্্দা নদীর আকৃতি এখানে অতি বড় নছে, দেখিতে খুব ভোট বলিরাই বোধ 
হয়, কিন্ত সেই ছোট নদীর শোভার সীম নাই !! বসস্তে বা নিদ'ঘে মান্ধাতার 
নম্দান্্ন্দরীকে দেখিলে নিতান্ত শোভাময়ী বলিয়া বোধ হয়। প্রাবুটের 
মধ্যভাগে নর্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নদীর আর একটি ভিন্ন মুর্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। তথন নর্মদার বন্তা ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া বহুদূর স্থান 
প্রাবিত করিয়। ফেলে। বসন্তে নশ্র্দানুন্দরী “কুন্মাদপি কোঁমলা”, এবং 
প্রাবৃটে ইনি পবজ্রাদপি কঠোরা।” মান্ধাতার নর্মদ্াতটে ফীঁড়াইলে একটা 
নৌ-সেতৃ দেখিতে পাওয়া! যায়, ইহা নৌকা দ্বারা নির্ষিত। এই নৌ-দেতুর 
সহায়তায় অথবা ক্ষুদ্র পান্দীর সহায়তার ন্দম্া পার হইয়া পথিকগণ অপক 
পারে গুকার দ্বাপে পৌছিয়া থাকেন। বর্ষাকাল ভিন্ন সকল খুতেই নম্মদার 
জল কাকের চক্ষুর স্টায় নিন্মল, সেই জল অতান্ত স্বাস্থ্য প্রদ্দ, শীতল, স্ুপাঁচক 
এবং সুস্বছ। যতদূর দৃষ্টি চলে, গুঁকার-দ্বীপভলবাহিনী নম্মদার কিনারা সুন্দর 
ও সুদৃঢ় প্রস্তরমালায় সুচারুরূপে বাধান দেখ! যার। নর্মদানুন্দরী ঘুরিরা 
ঘুরিয়া এরূপ ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে যে, গুঁকার পুরীকে চহুদ্দিকে বেষ্টন 
করিয়া ফেলিয়াছে, এই জন্য ইহা গুঁকার দ্বীপ নামে প্রখ্যাত। হিন্দুস্থানীর! 
ইহাকে মান্ধীতা-গুঁকারজী বলিয়। সম্বোধন করে। 

গুঁকার দ্বীপ অল্পকাল পুর্বে হিন্দু রাজার (মহারাস্ত্র নরপতির) অধিকারভুক্ত 
ছিল, এক্ষণে ইহ] বুটিশশাসনের অন্তভূ্তি হইয়াছে । বর্ভঘমানকালে যিনি গুকার 
স্বীপের রাজ। বলিক প্রসিদ্ধ, তিনি একজন জমিদার মাত্র। ধিনি জমিদার, 
তিনি তারকেশ্বরের মোহান্তের গ্কায় এক প্রকার সন্গ্যাসী এবং শৈব সম্প্রদায়ের 
উপাঁসক। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত শৈব নাই বলিলেই হয়, এদেশে 'অধিকাংশই 
শাক্ত। ভারতের সর্বত্রই শৈবের। নিরামিবাশী, কেবল বাঙ্গালা দেশে ক্ষতক- 
গুলি লোক শৈব বলিয়া পরিচয় দিয়! মতগ্ত মাংসের ধ্বংস করেন। ওকার 
দ্বীপের শৈবেরা সম্পূর্ণ নিরাঘিমাশী। এখানে মত্ত মাংস কেবল অভোজ্য, তাহ! 
নহে, বাজারে কেহ আমিষ দ্রবা বিক্রয় করিতেও সমর্থ নহে। নদীতে কেহ 
মত্ন্ত ধরিলে দণ্ডিত হইয়া! থাকে! নদীর মাছ গুলিকে ব্রা্ষণ বালকের! প্রতি- 


৪৯ ধর্দমানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


দিন সায়াহুকাঁলে ময়দার ছোট ছোট গুলি বেটিক) করিয়া খাইতে দেরস্সথব] 
মুড়ী সুড়কী খাইতে দিয়া থাকে । নর্দদায় এত মাছ যে, স্নান করিতে গিক্সা জলে 
ঈাড়াইর! থাঁকা একটা উপদ্রব বলিয়! বোধ হয় । নদীর নির্মল জলের আোতে 
যখন রজতবর্ণের মত্স্তকুল ভাঁদিতে ভাপসিতে চলিয়া ধার, অথব! নাচিয়া নাঁচিয়া 
খেলিতে থাকে, সে সময়ের নম্মদার সলিলে এক সুন্দর দৃগ্ত দেখ! যায় 1. 
গুঁকার দ্বীপ একটীক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। পাহাড়ের অপর 
শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বড় বড় বন দেখিতে পাঁওর! যাঁয়। এই দ্বীপের সর্ধ- 
প্রধান দর্শনীয্স পদার্থের নাম গুঁকারনাথের মুত্তি এবং গুকারনাথের মন্দির । 
এই মৃদ্ি ও মন্দির দেখিতে হইলে, পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। 
মন্দির খুব বড় এবং সুদৃঢ় প্রস্তরে নির্মিত । মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া নীচের 
দৃশ্য দেখিতে অতীব মমোহর। এখানকার জলবাধু অত্যান্ত প্রীতি প্রদ এবং 
খুব স্বাস্থ্যকর । অধিবাসীদিগের মধ্ো হিন্দুর সংখ্যা শত করা ৯ জন মুপল- 
মান এবং অন্তান্ত জাতির সংখ্যা! শত করা ১০ জন। প্রত্যেক ৯ৎ জন খিন্দুর 
মধ্যে প্রায় ৮* জন ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক ৮০ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রায় ৭০ জন 
“পাও 1” শুকার দ্বীপের পাগ্ডারা লোভী, স্বার্থপর এবং উদ্ধত প্রক্কৃতির পুরুষ 
বটে, কিন্ত যাত্রীদিগকে ঘরে লইয়া! গিয়া খুব যত্রের সহিত বাবহার করিয়া 
থাকে। ইহাদের জ্ত্রীলোকগণ বলবতী, জুন্দরী, বুদ্ধিবতী এবং কোমল-দয়া । 
বাজারে নিরামিষাশীর ব্যবহার্য প্রায় সকল দ্রবাই পাওয়া ম্বায়। তন্ন, কাগজ, 
কলম, কাপড় প্রভৃতির ও ছোট ছোট দোকান আছে। ওকাঁর দ্বীপে একজন 
অনরেরি মাজিষ্রেট আছেন, ইনিও মোহীস্ত বা সন্ন্যাসী । ওুঁকার দ্বীপের চারি 
ধারে পাহাড়ের উপরে গড় আছে, এই গড়ে বহুসংখ্যক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্াব- 
শেষ দেখা যায়। ৰ 
এ দেশের সর্বত্র ব্যবসায়ী ডাকাইতদিগের সম্প্রদ্দার বিচরণ করে এবং 
ডাকাইতির কথা প্রায়ই শুনা যায়। দস্থ্যতা ও রাহাজানী এখানকার, সাধারণ 
লোকের জীবিকাঁ। নরহত্যার অপরাধ আদালতে প্রাম্মই রুন্ধু থাকে । পথিক- 
ধিগের একটু সাঁবধানতার সহিত থাঁক! আবশ্তক | গাঁটকাটা (7১০-০০০)5) 
এবং গুণ্ডার আঁড্ড! প্রাক্ প্রতি গ্রামেই দেখিতে পাওয়া! যায় ১ জয্বারী (04৮2৮- 
1০5) দিগের সংখ্যা কম নহে) রোহিলাদ্িগের আমল, হইতে এ দেশে ডাকা 
ইতির সূত্রপাত হইক্নাছে । রেলপথ তীর্ঘধাঁন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইলে. এই দক্জ্য- 
বৃত্তির নিশ্চয়ই বিলোপ হুইবে। | 


ইগাৎপুরী। 


ধোষাই হইতে পুণা পথ্য, গ্রেট্‌ ইত্ডিয়ান পেনিন্স্থলার রেল ওয়ে-লাইনের 
যে অংশ বিস্তৃত ভইয়াছে, তাহার ছুই পান্থ স্থানসমূহ বিস্তৃত অরণ্য, অভ্রভেদী 
গিরিমালা, রমণীয্স প্রাচীন নগর, সুবুহৎ গ্রাম, সুবিশাল প্রান্তর এবং তদ্বাতীত 
নানা প্রকার আশ্চর্য্য ও সুন্দর নৈসগিক দৃশ্ঠপুঞ্জে পরিপূর্ণ । ধাহাঁরা রেলওয়ে 
শকটে নিদ্রিত হইয়া! অথবা! নিশার অন্ধকারে এই পথ অতিক্রম করেন, তীহা- 
দিগকে আমি হতভাগ্য পুরুষ বলিরা বিবেচনা করি। দিবসের নুর্ালোকে 
এই রমণীয় পথ অতিক্রম না করিলে, রেলওয়ে লাইনের ছুই পার্স পদার্থপুপ্গের 
মনোমোহিনী শোভা, দর্শক বা পথিকের চিত্ত আকর্ষণ কৰিতে সমর্থ হত্ব ন!। 
বোম্বাই হইতে পুণা পধ্যন্ত গমন করিলে ন্যনাধিক ত্রিশট পর্বত অতিক্রম 
করিতে হয়, পর্বতসমূহ ভেদ করিয়া বাম্পীয় শকট যাতায়াত করে; ফোঁথাঁও 
শ্কুদ ্কুদ্র ঝরণা, কোথা ৪ স্ুশীতল দলিলের প্রজ্রবণ, কোথাও বা গুহামধ্যস্থ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র অরণা, কোথাও বা গুহামধো ঘন, কালো অন্ধকাঁরমর় মেঘের ঘট এবং 
কোথাও বা নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় তামসের বিকট বিভাস দর্শন করিয়া! পথিকের! 
আনন্দে ও আশ্চধ্যে বিমোহিত হয়েন। ইংরাঁজিতে এই সকল পর্ধতগুহাকে' 
“টনেল” (]৮10)01৯) কহে। টনেলের বাহিরের শোভাঁর সহিত তুলন। করিলে, 
টনেলের ভিতরের অথবা! তৎপার্খবর্তী স্থানসমূহের শোভাকে অতি সাধান্ত 
বলিয়া বোধ হয়। অনেকে রেলওয়ে-শকটে গমনাগমন-সময় দ্রুতগামী গাড়ী 
হইতে টনেলগুলিকে লক্ষা করেন; কিন্ত পর্রতগুহার ভিতরস্থ পদার্থপুপ্তকে 
সুন্দররূপে বুঝিয়! উঠিতে পারেন না। যাহ! হউক, বোম্বাই হইতে পুণা পর্য্স্ত 
বিস্তৃত পথেন্ন উভয় পার্খস্থ অসংখাসংখ্য দৃশ্টের বিবরণ দেওয়া এই: ক্ষ শ্রব- 
ন্বের উদ্দেশ্ত' নহে, আমি কেবল ইগাৎপুরীনামক স্কান সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন 
ও প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিম! এই ক্ষুত্ন প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিব । 

উপরি-উক্ত 0. ]. ১. রেলওয়ে-লাইনের ্টেশনগুলির মধ্যে ইগাৎপুরী 
অন্যতম প্রধাঁন ষ্টেশন 4 এফটি অভ্রভেদী অত্যুচ্চ ও অত্যাশ্চধ্য পর্বতের 
পাদদেশে প্রাচীনা ইর্গাৎপুরী প্রতিষ্ঠিত । এই প্রসিদ্ধ পর্ব্ত' “পশ্চিম ঘাট” 


৪৮ . ধর্ম্মানন্দ-গ্রবন্ধাধলী | 


(৬৬৬০৭ 0100) নামক মহাবিস্তৃত অচলমাঁলার একটী শাখা ব। 
মাত্র। হিন্দু, ষুদলমান, পটট,গীজ, ফরাসি, দিনেমার, প্রভৃতির বহুকাল 
ব্যাঁপিপ্া! ইগাৎপুরীতে রাজত্ব করিয়াছিল। এক্ষণে ইহা বিক্রমী বুটিস বীর 
কর্ুক অধিকৃত, অনতিদুরে সমুদ্র এবং সমুদ্রের পার্খে সবন্র “লবণ-দ্বীপ”এখন ও 
পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে । রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অতি অন্পদূরে 
গমন করিলে একটী ক্ষুদ্রা নদী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! পার হইয়া গেলে 
আমর! একটা অতীব সুন্দর পর্বতের নিয়ে উপস্থিত হইতে পারি। এই স্থানে 
দণ্ডায়মান হইয়া রেলওয়ে-লাইন দর্শন করিলে মনোমধ্যে অভূতপূর্ব বিস্ময়ের 
উদয় হয় । পাঠকের! শুনি! আশ্চর্ধা হইবেন ; অনন্ত অরণা পরিপূর্ণ ; অসংখা- 
সংখা হিংঅশ্বাপদসমাচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে ঘোর, ঘন অন্ধকার সমাবুত এই 
অদ্ভুত, অত্াচ্চ ও অভ্রভেদী পর্ধতের উপর দিয়া ইংরাজ পুরুষেরা রেলগাড়ীকে 
অতি আশ্চর্ধ্য বুদ্ধি ও কৌশলসহকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে পর্বতের শিখা পর্যাস্ত 
লইর! গিয়। থাকেন ; তথ। হইতে আবার গাড়ীকে তিনবার ঘুরাইয়া প্রায় সমু- 
দর পার্বত্য পর্থ অতিক্রম করিরা, আবার পাহাড়ের অপরদিকে গাড়ী চ।লাইস। 
দেন; তাহার পরে আবার দুরাইন্লা, আর এক দিকে গান্ড্রীকে ধীরে ধীরে 
চালাইয়া পাহাড় অভিভক্রম করতঃ পর্বন্মের নিম্নে রেলগাড়ীকে আনয়ন করিতে 
হয়। পাহাড় অতিক্রম করিবার সমর, গাড়ীতে দুই খানি ইঞ্রিন সংলগ্ করিয়া 
ন। দিলে গাড়ী চলিতে পাঁরে না, একখানি ইঞ্জিন সম্মুখে এবং একখানি ইঞ্জিন 
পশ্চাতে সংলগ্ন থাকে, পশ্চাতের ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ীখানি সম্মুখের দিকে 
শাত্র শীদ্ব অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। এই অদ্ভুত দৃশ্ত, দিবালোকে দর্শন না 
করিলে, কিছুই বুঝিতে পাঁর! যায় না। এই অদ্ভুত দৃশ্ট দর্শন করিলে শত 
বিগ্তাসিদ্ধ ইংরাজের অত্যাশ্চার্ধ্য বুদ্ধি, কৌশল, অধ্যবসায় এবং দেবোপম সাহ- 
সের যেমন সুন্দর পরিচর প্র।প্ত হই, পথের ছুই পার্খের শোভ। সমূহ শ্বচক্ষে 
দিবালোকে দর্শন করিলে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অতুলনীয় মহিমা ও সুন্দর 
শিল্পকৌশলসমদ্বিত কীপ্তিমালার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নয়ন ও মনকে পবিত্র ও 
পরিতৃপ্ত করিতে পারি । 

আমি প্রাবৃট-খতুতে ইগাৎপুরী গিরাছিলাম। সম্ভবতঃ ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় 
পপ্তাহে, নদী পার হইয়। পণ্ব তনংলগ্ন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া- 
ছিনান। ইগাৎপুরীর মনোমোহিনী শোভার পরিচয় এই অরণ্য মধ্যেই সুস্পষ্ট 
তাবে ব্মান। বনে প্রবেশ করিলে, নির্মল নির্বরণীদিশের কুলু কুলু শব, 


ভীবফের নরদেহ। ৪৯. 


নাঁন! জাতীর বিহঙ্গবর্গের বিনোদ কাকলী লহরী, বন প্রকারের সুন্দর ও 
স্গন্ধ গ্রম্ন-পুঞ্জের নবোচ্ছাম, শ্বাপদদিগের কোলাহল প্রভৃতিতে ইগাৎপুরীর 
অরণ্য অতিশয় অদ্ভূত দৃত্টের আকর বলিয়া পরিগণিত । আমি একাকী অর- 
ণ্যের ভিতরে বন্ু দুর পর্য্যন্ত গমন করিয়াঞিলাঁম। প্রায় সাদ্ধ ছুই ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিবার পরে এক মহা! পুরুষের আশ্রম দর্শন করিয়া নিরতিশয় 
আনন্দ-লাভ করিয়াছিলাম। তাহার পধিঞ্ আহএম, কাননাভ্যন্তরস্থ একটি 
পর্ধত-শাখার অন্ততন গুহার ভিভনে অবস্থৃত ছিল। সেই গুহার ভিতরে 
পুকরিণী, পুষ্পোগ্ঠান, দেবালয়, প্রভৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অন্ভব 
করিয়াছিলাম। সেই মহাপুকষ দহাাষ্ৎদেশীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাকে 
দর্শন করিলে বৈদিক আর্্যখষি বলিয়। বোধ হইত । তাহার কত বর়ঃক্রম 
হইয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্ত তাহার যে দেড় শত বৎসর অপেক্ষা অধিক 
বরঃক্রম ভ্ইগ্লাছিল, তদ্ধিষয়ে অকাট্য গ্রমাণ পাওয়া গিরাছিল। ইগাৎপুরীতে 
মুসনমানের সংখ্যা কম, গ্রীষ্টানেরা অধিকাংশই রোমান-কাথলিক এবং হিন্দুৎ 
গণের অগ্লপংখাক লোক শৈব ; অধিকাংশ লোক গাণপত্য-মতাবলম্বী। বনের 
ভিতরে স্থানে স্থানে অন্ুসন্ধান করিলে বহুল প্রাচীন-কীত্তি দেখিতে পাওয়! 
যায়। পর্বতের গুহ্াপুঞ্জে এক সময়ে বৌদ্ধ আমণেরা বাস করিত, কোনও 
কোনও স্থানে এখনও রোমান-কাথলিক সন্ন্যাসী (0077) দিগের আশ্রম 
দেখ! বায়। বাস্তবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্বদ্ধনে, প্রশ্ছন-স্থরভি সন্তারে এবং 
ষটপদ সম্সিলনে ইগ্রাৎপুরীর অরণ্া অতীব মনামোদিনী। 


কঞ্জের নরদেহ 


আর্ধ্য-হিন্দুর শাশ্বত শা্জ-মালাকে ষর্দি একনি স্ুবৃহৎ বৃন্তাকারে বিবেচনা! 
কর! যাক, তাহা হইলে ধাহার চিরপবিত্র সুখ কমল হইতে জ্ঞানগুরু ভগবৎ- 
গীতা গ্রন্থের সনাতন ধর্-নীতি সমূহ নিংস্থত হইরাছিল, “সেই বেদব্যানারাধিত 
অঞ্জুন-সখা শ্রীকুষ্ণচন্দ্র এই মহা পুত্তের কেন্দ্র-্বরূপ বপিন্ন! গণা হইতে পারেন । 
বাহার প্রীপদ-গিবি হইতে জ্ঞান-গঙ্গা প্রাবাহিভা। হয়া সমগ্র ভাঁরতবর্ষকে ও 
পৃথিং-গুরু আর্ধযজাতিকে বিগতকম্ম করিয়া এক' অতি অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
আঁনন্দে উৎফুল্ল রাখিয়াছিল, তিনি নরাকারে ভগবান ; তিনি তরিগুণ'ভীত ও 


৫০ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী 


ইন্জরিয়াতীত ঈশ্বর হইয়াঁও “কন্ধণমানব”। শ্রীকৃষ্ণ নামে এবং স্থুল-দেহ-ধারী- 
রূপে তিনি স্বরং পূর্ণরন্ম । বাহার শ্ীমুখারবিন্দ নিঃস্যত জ্ঞানমধুপাঁনের জন্য 
ধর্করপদ্রম স্বয়ং যুধিঠির উৎস্থক, যে দেবছুল্লভ মধু আস্বাদন করির] ভাগ- 
বতের খখিকুল পপ্রমত্ত, ঘিনি কনিষ্ঠাঙ্গুলি দারা গোবদ্ধন গিরিবরকে নিমেষ মধ্যে 
শুন্ঠে উত্তোলন করিয়াছিলেন, ধিনি মহাভারতে এক মৃঞ্তিতে__ভাগবতে দ্বিতীক্ব 
মুর্তিতে-ভগবতগীতায় তৃতীয় মৃহিতে__গ্রাছুভূতি হইরা জগৎকে আলোকিত 
করিয়াছিলেন, বে অসীম শক্তিমান বিরাট পুরুষ নন্দঘোঁষের ঘরে কৃষ্ণ এবং 
আয়ান ঘোষের ঘরে কাঁলী, তিনি মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের সম্পূর্ণ আদর্শ। বীরা- 
ধিক বীর, ধার্মিকাঁধিক ধার্মিক এবং তপস্বী হইতেও তপস্বী ভ্রীমৎ অর্জুনের 
যিনি প্রণম্য, জ্ঞান-ভাগার বাসদেবের যিনি আরাঁধা, ভাগবতের খধির যিনি 
ভগবান, ধর্মরাঁজ যুধিষ্টিরের ধিনি উপদেশক, সঞ্জয়ের শরীর ধাহার প্রশংসা 
বর্ণনা করিতে করিতে রোমাঞ্চিত, শক্তি ও প্রেম-রূপিনী জমতী রাধিকার যিনি 
প্রাণসথা, মহাভারত-শান্ত্র ধাহার স্ততিবাদে গৌরবান্বিত, অত্যাচারের অধর্মের 
দ্রমন করিয়। সায় ও ধর্মের রাজা স্থাপনের জন্য ধিনি কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ 
প্রভৃতির নিহস্তা, বিশবত্রাসোৎপাদক সুবিশাল কুরুক্ষেত্রের বিশ্বব্যাপী সমর 
সুযোগে যিনি বিশ্বক(রণ-মুভিতে প্রকটিত হই! মানবের উপদেশক ও ধর্মের 
রক্ষক বলিয়া গণ্য, বিনি শ্তাম-সলিলা৷ মযুনাতটে মনোমোহন “শ্াম্রূপে কৃষ্ণ 
এবং পুণ্যতোয়! সরযূতটে সীতার প্রীণসখা৷ “রঘুপতি” ঝামরূপে রিরাজিত, 
কৈলাসে ধিনি দেবাদিদেব মহাদেব, গীভায় ধিনি অক্ষয় অমর ও অনবদ্ 
পরমেশ্বর, ধিনি নরদেহ-ধারী “কৃষ্ণ” হইয়াঁও স্বয়ং পরাৎ্পর পরমত্র্গ, আমি 
সেই গুণাতীত, জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, অজর, অমর, অপ্রমেয় শ্রীপ্রীকণ- 
চন্ত্রুকে সভক্তি প্রণাম করি। সেই সর্ধযুগাধিপতি নিষ্কলঙ্ক অনাদি পুরুষ আমা- 
দের ইহকালের ও পরকালের একমাত্র শাশ্বত সহায়। ত্রিকালজ্ঞ খবিপ্রবর 
সেই বিরাট পুরুষের স্তব করিতে গিয়া লিখিয়াছেন__ 

“যং শৈব্যাঃ সমুপাসতে শিবইতি বন্ষেতি বেদাস্তিনে। 

বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্তেতি নৈয়ায়িকাঃ | 

অহুন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঁঃ। 

সোশ্যং যো বিদধাতু বাঞ্িতফলং ত্রিলোক্য নাথো কৃষ্ণঃ ॥৮ 

সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র জ্ঞানের ভাগ্ার-্বক্ধূপ ভগবান বেদবাযাস, গীতা- 

মাজা বর্ণন। করিতে গিয়া লিখিয়াছেন্‌-_. 


শ্রীকষ্চের নরদেহ। . ৫১ 


১। গীতা সুগীতা কর্তব্য কিমন্টৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ 
৷ ম্বয়ং পদ্মনীভন্ত মুখ-পদ্ম-বিনিঃত্যতা ॥ 
২। সর্রোপনিধদে! গাঁবে! দৌগ্ধা গোপালনন্দনঃ। 
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্ত। হুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 
৩। দেংনার সাগরং ঘোরং তর্ভমচ্ছতি যো নরঃ | 
গীতানাবং সমাসাগ্ঘ।পারং যাতি স্থুখেন সঃ। 
৪ | যন্তযাম্তঃকরণং নিত্যং গীভায়াং রমতে সদ11 
স সাগ্সিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্‌ সচ পঞ্ডিতঃ ॥ 
এখন ভাবির দেখ, শ্রীক্কষ্চচন্দ্রের মুখারবিন্দ নিংস্যত শ্রীমংভগবতগীতা- 
শান্্ আনাদের কিরূপ আদর্শগ্রস্থ। এখন ভাবিয়া দেখ, আমাদের আরাধ্য 
শ্রীষ্ণচন্্র কিরূপ আদর্শ। বিশ্মর, বিষাদ ও লজ্জার ব্ষির এই ধে, এই সম্পূর্ণ 
পুরুষকে আমর! চিনিলান না। মণিকার ন। হইলে কি মণি চিন। যায় ? অধঃ- 
পতিত ভারত, এমন মখান্‌ আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে অসম্পূর্ণ বিদ্েঃ 
শীর আদর্শ গ্রহণ করিতে অগ্রসর ; ভারত এই জন্তই অন্ধকার হইতে অন্ধকর- 
তর অবস্থ।য্স উপনীত হইতেছে । জনৈক প্রেমিক বাঙ্গ।লী কবি, শ্রীবৃন্দাবনের 
যমুনা-তটে দাড়াইর। সাশ্রলোচনে গাহসসাছিলেন_ 
“এই কি দেই যমুনা ? শ্তাম-বমুন! প্রবাহিনী ? 
যার বিণাল-তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্তমণি ?” 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সরোবরের শারদীয় সঙ্জোজ-স্বূপ ভক্তাধিক ভক্ত অমর দাশ" 
রথী রায় নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেন-_- 
"হৃদি-বুন্দাবনে বাস যদি কর হে কমলাপতি। 
আনার গ্রবুন্তি হবে বমুনা-নদী, ভক্তি হবেন রাধা সতী ॥৮ 
পুনরায় বাল, আর্ধা-হিন্দু! যদি তুমি অধ:পতনের গভীরতম নরকে উপ- 
নীত হইতে ইচ্ছা না কর. তাহ! হইলে ভ্রশ্শার্জুকা বুদ্ধ কর্তৃক পরিচালিতা 
হইয়া! এই সম্পূর্ণ আদর্শকে পরিত্যাগ করিও না, ইহার এশীরুপায় ইহাকে 
বুঝিবার চেষ্টা কর। কিন্তু এই এ্রশী পুরুষকে বোধগম্য করা দূরে থাকুক, 
তোমর! আজি কালি জয়ডঙ্কা বাজাইয়া কহিতে আরম্ভ করিয়াছ,“গ;কষ্ণ নামে 
কোন ব্যক্তি আদৌ বর্তমান ছিল না, ইহা! কবি কল্পনা মাত্র।” 
ইউরোপীয় গ্রষ্টান পাদ্রী লেখকদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া তোমরা এরথমে 
কহিয়াছিলে, “ভকষ্ণ অতীব কলহ্কিত পুরুষ, তাহার চিত্র অতিন্য় ভছন্ক 


৫২ .ধন্মানন্দ-প্রবন্ধণবলী | 


ছিল”__এক্ষণে বলিতে আরন্ত করিয়াছ “প্র ক্ুষ্ণ নামে আদৌ কেহই ছিল না।” 
ভাঁলকথ! বটে! পাত্রী প্রভূর অভাদয়ের পুর্ব উপরিউক্ত ডুইটি কথার একটিও 
আমরা কখন শ্রবণ করি নাই। বাহ! হউক, বর্তমান প্রস্তাবে কক চরিত্র 
আলোচন! কর! উদ্দেন্ত নহে ১ উকুঞ্চ নামে য়ে সুলদেছধারী (অর্থাৎ মানব- 
দেহধারী ) ব্যক্তি বাস্তবিক বর্তমান ছিলেন, ভাহাই প্রতিপন্ন কর! বর্তনান 
প্রবন্ধের উদ্দেগ্ত | হ্রীক্ুষ্ত কবিকল্প:| নহে; ইনি বাস্তবিক মানবাকারে, 
স্থল দেহে, কোটি কোটি মন্তষ্য সম্মুখে, এই নর্ভাধাঘে, আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
বর্তণান প্রবন্ধে যথাঁশক্তি তাহাই প্রমাণ করিতে আকাকজ্ষ। করি । 

পাঠকদিগের মধ্যে খীহারা অবতার বাদের বিঝোধী, অথবা,ভগবান কর্তৃক 
মানব দেহ ধারণ সম্বন্ধে সন্দিভান, কিম্বা স্পষ্ট তঃ শ্রীক্ঞ্ণচন্্রকে ঈশ্বর অথবা 
অবতার অথবা আঁদর্শ বা সম্পূর্ণ আদশ বলিয়া স্বীকার করিতে অমন্মত, তাহা" 
দের নিকটে আমি শ্রীকুষ্ণের ঈশ্বরত্ব, অবন্তারত্ব, সম্পর্ণত্ব অথবা একফাধাক্ে 
দেবত্ব ও অন্য'ধারে মানবত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করি 
নাই। শ্রীরুঞ্জের চরিত্র বর্ণনা করাও আমার উদ্দেশ্ন নহে, কিন্তু শ্রীরঞ্চ যে 
কবিকগ্পন৷ নহে, অর্থাৎ নরদেহে (স্ুলশরীরে) ্কুষ্ণ যে বাস্তবিক বর্তমান 
ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেপ্ত । প্রীকুঞ্ের শরীর লইয়া কথা 
উপস্থিত ; তীহার 1১৮75077115 জঈরাই প্রসঙ্গ উখিত ; সুতরাং রক্ত, 
মাংস, অস্থি, মেদময় শরীরী ইঈক্ফ্ের বাঞ্জিহ্ব গ্রাতিপাদন জন্ত লেখনী ধারণ 
করিয়াছি । আমার উদ্দি্ বিষয়কে সাব্ন্ত করিবার জন্য অগণ্য প্রমাণ 
বর্তমান থাকিলে ও আমি 'আপাততঃ নিম্নলিখিত কন্সেকটি প্রমাণ দিরা মাঁনব- 
দেহধারী শ্ককষ্ণের অস্তিত্ব গ্রতিপন্ন কিতে আকাজ্ষ। করি। 

১ম। জগদিথাঁত কন্পাঞবার সমরে যত লোঁক একত্রিত হইয়াছিল, 
সভ্য ও অসভ্য জগতের ইন্িহাসে বর্ণিভ আর কোন যদ্ধে এত লোক কখন 
একত্র হয় নাই। পৃথ্থি শ্ুঠির প্রথম হইতে এ পরাস্ত এত বড় আহব 
আর কখন কহ শ্রবণ ব' পাঠ করে নাই । এই মহ সমরের ইতিহাস 
ইহজগতে অতুল । এমন যদ্ধ আর কথন ধরাতলে ঘটে নাউ । 

পৃথিবীর সমুদ্রয় প্রধান বার, প্রধান সারণী, অস্ত্রধারী, তেজন্বী অশ্ব, রণ- 
মন্ত হস্তি, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত, সমরকুএল ঘোদ্ধ!, বিক্রমী রাজা, সুচতুর শিল্পী, 
ম্ত্রণাদাতা, প্রাজদর্শক, প্রাড়বিবেক্কী বিচাক্রক প্রভুতি এই মহাযুদ্ধে সমবেত 


হইয়াছিলেন । বিশ্ববিব্যাঁত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অন্পোভিনী দেনা একত্র 
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হইয়াছিল । ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অর্ধ, ২১৮৭০ হৃস্তি, ১০৯৩৫ পদাতি- 
সৈনিক, ৫০১,০০০ শতত্ৰীধারী সেনা, ১২৫,০০০ তরবারীধারী সেনা, দশ সহস্র 
ধনুর্ধারী বীর, পঞ্চদশ সহস্র পঞ্চশত পঞ্চজন ( সেনাধিপতি ) প্রধান বীর এবং 
অষ্টান্ষশ সহস্র দ্রতপদ যুবক সেনাপুরুষ, অর্থাৎ সমুদয়ে ৫৫১, ২৫০ প্রাণী 
সমবেত হইলে এক অক্ষৌহিনী হয় । এমন অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেন! কুরু- 
ক্ষেত্রের বিশ্ববিখাতি সমরে সমবেত হইয়াছিল। * শ্রীকৃষ্চন্ত্র, রক্তমাংসমেদ- 
ময় মনুষ্য শরীরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজা, 
যোদ্ধা, বীর, পণ্ডিত, যোগী, সাধু, সারথী এবং দর্শকের সম্মুখে দৃষ্টমান ছিলেন। 
অন্ত স্থানের কথা পরিত্যাগ করির1! যদি কেবল কুরুক্ষেত্রের কথা লইয়াই 
আলোচনা করা যাঁয়, তাহ! হইলে বলিতে হয়, কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে প্রায় এক 
কোটা প্রাণী সম্মুখে শ্রীরুঞ্ণ দৃষ্টনান ছিলেন। এই এক কোটি প্রাণীর মধ্যে 
পৃথিবীর সভ্য মানব সমাজের অপঙ্কারসমূহ বর্তশীন ছিলেন। আচাধ্য দ্রোণ, 
পিতামহ ভীম্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্টির, ষোগীবর অজ্জুন, সমরকুশল ভীম, সত্যবাদী 
নকুল ও সহদেব, মহারথী সাত্যকি, বিরাট, ভ্রপদ, ধৃষ্টকেতু, চেতিকান, মহা" 
বলী কাণীনরেশ, পুরুজিৎ, কুস্তিভোজ, নরপুঙ্গব শৈবা, বিক্রমশালী যুধামন্থা, 
প্রবল বীপ্্যসম্পন্ন উত্তমৌজা, সপ্তরথী সমতুলা অভিমন্থ্য, কর্ণ, কৃপ, অশ্বথাম!, 
বিকর্ণ, ভূরিএ্রবা, জরদ্রথ, দ্রুপদ প্রভৃতি তথার একত্র হইয়াছিলেন। এখন 
জিজ্ঞাসা করি, ইহা অপেক্ষা উৎকুষ্টতর প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও 
আছে কি? ইহার! সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্থল শখীরকে (মানবীর দেহকে) দর্শন 
করিয়াছিলেন। কাহারও বাক্তিত্ব 1১5:১০০115 প্রমাণ করিতে হইলে, ইহাই 
শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। ইহা অপেক্ষা উৎকৃইতর ও প্রবলতর প্রশাণ, আর কাহারও 
সম্বন্ধে, পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাস দিতে সক্ষম হয় নাই। সনাতন হিন্দুর 
সৌভাগ্য বলে, শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে গ্রবলতম প্রমাণ সমূহ বর্তমান 
আছে, পৃথিবীর আর কাহারও বাক্তিত্ব স্বন্ধে তদপেখণ সপ্দরতর প্রযাণ বর্ত- 
মান নাই। ৃ্‌ 
২য় ।--্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহচ্গদকে স্চচক্ষে দর্শন করিরাছেন, এমন কোন ব্যক্তি 
এক্ষণে ধরাধামে জীবিত নাই । তথাপি গ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও মহন্ধদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
কেহ সন্দিহান নহেন। যে উপায়ে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও মহন্গদের অস্তিত্ব প্রামাণীত 
'*'অভিধানে ও গীতার টকা অনেকে অক্ষৌহিনী শব্দের অর্থ করিতে 
গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়ীছেন।--লেখক। 


৫৪ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


হইতে পারে, কৃষ্ণের অস্তিত্ব তদপেক্ষা লক্ষগুণ সুন্দরতররূপে প্রমাণিত 
হয়। থ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও মহন্ষদের মানবশরীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ 
প্রয়োজিত হয় বা হইতে পারে, গ্রীকূষ্পক্ষীক় মহ! প্রবল প্রমাণের নিকট 
তাহ! সামান্য ব। নগণ্য, অথচ কৃষ্ণকে কবিকল্পনা বলিবার অধিকার তুমি 
গ্রহণ কর কেন? কি নিবুদ্ধিতা! কি ভয়ানক ভ্রম ! যাহ! হউক, রোমক- 
দিগের ইতিহাসে লিখিত আছে, “মাত্র একব্যক্তির সাক্ষোর উপরে নির্ভর 
করিয়া হত্যাকারীর প্রীণদণ্ড হইতে পারে।* মনে কর, লর্ড বিপণ 
অথবা! সার হেনরী কটন কিবা পণ্ডিত প্রবর ও সাধুপ্রবর ঈশ্বরচন্্র 
বিগ্ভাসাগর কিন্বা ব্রঙ্গানন্দ কেপবচন্দত্র সেনের গ্আার এক জন লোক বদি 
কহেন,--"শ্যামাচরণ বস্তু, অঘোরনাথ পালিতকে হত্যা করিয়াছে, ইহ। আমি 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি” তাহা হইলে কেবল এই এক সাঞ্ষীর কথায় নির্ভর করিয়1, 
বিচারক মহাশয় আইন মতে শ্যাম বসুর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিতে পারেন । 
ভারতবর্ষীয় আদালতের নজীরাবলী হইতে এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেখান 
যাইতে পারে। এখন বিবেচনা করিয়া! দেখ, বেদব্যাস, যুধিষ্ঠির, ভীম্ম, অজ্জুন, 
কর্ণ, কৃপ, সপ্জয়, মহাধনুদ্ধির কাশীরাজ, শিখণ্ডি, দ্রোণাচার্ধ), নরপুঙ্গব শৈব্য 
ভূঁতি লর্ড রিপণ, সার হেনরি কটন, বিদ্যাসাগর ব। কেশব সেন হইতে কত 
কোটি গ্রেষ্ঠতর ? প্রথম প্রমাণে দেখাইয়াছি--সাক্ষী লংখ্যা) এখন দেখা- 
ইলাম--সাক্ষ্দাতার গুণ, মর্যাদ। ও চরিত্র। 08811558170 এ8217010 
এতহুভয়ই শ্রীকৃ্চের স্থুল-শরীরের অস্তিত্ব সন্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ। সাক্ষ্য বিষ- 
য়ক অহেন অনুসারে সাক্ষী সংখ্য। এবং সাক্ষ্যদাতাগণের গুণ, মর্ষ্যাদ। ও চরিত্র, 
বিচারক মহাশর়েরা বিবেচনা করিয়া! থাকেন। স্ততরীং শ্রীকষ্ণের ব্যক্তিত্ব 
(1১০50103116) সম্বন্ধে ইহা অকাট্য প্রমাণ। 
তৃতীয় ।-__মহাঁভারত, ভাগবত, ভগবৎণীত প্রভৃতি অগণাশান্ত্রে ভীরুফ্ণের 
রূপ পর্যান্ত বর্ণিত হইয়াছে) তাহার মুখ, পদ, পরিচ্ছদ, হস্ত, কর্ণ, মাথার 
চূড়া, গলার মোহন মালা, হাতেন বাশি, কণ্ঠের স্বর, বাশীর স্বর, দেহের বর্ণ, 
পরিচ্ছদের ভাব, ওষ্টের রং, দত্তের সংখ্যা প্রভৃতি পধ্যস্ত বিবৃত আঁছে। 
পুন্তলিকারও অবশ্য এপ্রকার বর্ণন। দেখা যান, কিন্তু পুত্তলিক! কথা কহেন, 
চলেনা, দেখে না, খায়না, হাসেন! এবং শ্রবণ করেনা। শ্রীকৃষ্ণের কথোপ- 
কখন, চলন, দৃষ্টি, শ্রবণ, কণ্ঠ স্বর, এমন কি, বন্ুপ্রকার ক্রিয়া কলাপ পর্যন্ত 
উল্লিখিত হুইয়াছে। ধার্টিকপ্রবর মহামতি জিতে্দ্িয় সঞ্জয় স্বয়ং কহিলেন, 
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“আমি শীকঞ্চের মুখারবিন্ন নিংস্যত অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিমোহিত 
ও পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হইতেছি।” তিনি রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্রকে বিশিষ্ট- 
ভাবে কহিয়াছেন “যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং» (গীতা 
১৮ অঃ। ৭৫ শ্লোক) অজ্জুন কহিতেছেন, “হে অদ্্যুত (শ্রীকৃষ্ণ )! আপনার 
প্রনাদদে আমার মোহ বিদুরিত হইয়াছে । আপনার মুখনিস্থত উপদেশমাল! 
শুবণে আমি আত্মতত্বাদি বিষয়ে ধারণ লাভ করিয়াছি ।৮ (গীত1। ১৮ অঃ। 
৭৩ শ্লোঃ) এস্কলে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে বাক্য নিঃসরণের প্রমাণ পাওয়! 
গেল। তাহা হইলেই বুঝা গেল, শ্রীকুষ্ণজ কবিকল্পনা নহেন। এরূপ প্রমাণ 
অগণ্য সংখ্যায় বর্তমান আছে। “কৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন”-_সঞ্জয়ের ইহাই 
সাক্ষ্য । কৃষ্ণ যদি কল্পনার কৃষ্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাহার শ্রবণ, দর্শন, 
চলন, স্পর্শন, কথোপকথন প্রভৃতি কেমন করিয়! সম্ভবপর হইতে পারে ? 

চতুর্থ প্রমাণ ।-_শ্রীমদ্ভাগবতে মহ্ষি বেদবাস এবং বেদব্যাস সমতুল্য 
খবিবর ও মন্বিধীবরগণ শ্রীরুষ্ণের জন্ম, লালন, পালন, লীলা, ক্রিয়া কলাপন” 
রাজযশীসন, যুদ্ধসাজ, ধর্মোপদেশ, মৃত্যু বাঁ অন্তদ্ধীনের বিবরণ, জীবনচিত্র 
লেখকদিগের ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়! লিখিয়! গিরাছেন। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান 
রাশিকে একত্র করিলে বাহ! হয়,বেণব্যাসের জ্ঞান তাহা অপেক্ষা অধিকতর ছিল। 
বেদব্যাস এবং অন্তান্ত জগৎপুজয খযিগণ কি এমনই নির্বোধ, এমনই পাগল 
এবং এমনই অসার লোঁক ছিল যে, একট! কবি-কল্পনার মুভির সক্াদপি সুক্ষ 
বিবরণ লিখিয়া অমূল্য জীবনকে বৃথায় যাপিত করিস গিরাছেন? কল্পনায় কি 
এত সুক্ষ বর্ণনা সপ্তবে ? বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। বেদ হইতে 
জয়দেবের গীতগোঁবিন্দ কিন্বা নবদ্বপের বৈষ্ণব সমাজ পর্য্যন্ত, সকলেই কি 
' নির্কদ্ধিতাঁর বশবর্তী হইয়া! একটা কল্পনার ভজন, পৃজন, কীর্তন, প্রশংসা, 
চরিত্র বর্ণন, লীলার ব্যাখ্য।, ইতিহাঁস লিখন প্রভৃতি মহাপ্রেমময় অথচ গুরুতর 
কাধ্যে লিপ্ত ছিলেন? কল্পনায় কি এ সকল সম্ভবপর হয়? 

পঞ্চম ।-_গ্রীশ দেশের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, পদার্থ না 
থাকিলে যেমন তাহার ছাক্স! হয় না,আদর্শ না থাকিলে তাহার কল্পনাও হয়না । 
স্বীকার করিতে হইবে.সে সময়ে শ্রীরুষ্ণ নামে নর দেহধারী মূত্তি ছিলেন,অথবা 
তৎদমতুল্য মনুষ্য বর্তমান ছিলেন, নতুবা কল্পনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? 
মানব মাত্রেই লসীমবুদ্ধি ও সসীম মানসবিশিষ্ট প্রাণী; সসীম বুদ্ধিতে অসীম 
বুদ্ধিসম্পন্প কৃষ্ণের কল্পনা হয় না ও হইতে পারে না। বদি হয়, তাহা হইলে 
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থিনি কল্পনাঁকারী, তিনি নিজে শ্রীরুষ্চ অথব! শ্রীকৃষ্ণ সমতুল্য, তাহা হইলে 
হ্বীকার করিতে হইতেছে, যেখানে আদশ নাই, সেখানে আদিমত্ব নাই। 
আদিমত্ব বা আদর্শ না থাকিলে সসীমবুদ্ধি' মানবের মনে উদ্ভাবন শক্তিও উপ- 
জিতে পারে না, বিশেষতঃ ধন্দম বা আধ্যাম্সিক ব্যাপার সম্বন্ধে ইহা কদাপি 
সম্ভব নয় । একথান। ইংরাজি গ্রন্থে একজন স্ুদলখক 00910180 ত0৮৩৫- 
0১61) ( ইউটোপীগান গবর্ণমেন্টের ) কল্পনা করিরা গিয়াছেন, এই ইংরাজি 
শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ "আদর্শ রাজ্য” গ্রন্থকর্ত।র জীবনচরিত আলোচনা করিলে 
জান! যার, ইনি হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং সেই. 
আদশনুপারে 06০01912517 টো 07 051১৮67170521) এর কল্পনা! করিঝা। 
গিক্সাছেন। কিন্ত এই কল্পনা কখন কাঁষ্যে পরিণত হয় নাই। পৃথিবীতে 
উপরি উক্ত লেখকের কল্পিত আদর্শ রাজা সন্ভবে না । এমন আদশ নরপতিও 
মর্তাধামে সম্ভবে না। এইভন্ত স্ষ্টির প্রাক্কাল হইতে অগ্ভ পর্যান্ত প্রত্যেক 
প্রদেশের প্রতোক ঝাজা ও রাজা অসম্পূর্ণ আদশ। যাহ! কল্পিত, তাহ! ঠিক 
কথন কার্যে আইসে না, আদিলে ও পুর্ণভাবে আসিতে পারে না,ইহাই সংসারের 
নিয়ম। শ্রীকুঞ্ণ যদি কবি কল্পনা হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তি, কার্ধা, 
জীবন প্রতি কখনই সম্পূর্ণ আদর্শ স্বন্ূপ হইত না, কারণ কল্পনা কখনও পূর্ণ 
আদর্শ হইতে পারে না) পৃথিবীর ইতিহাস, মানবের জীবন, শাক্স, যুক্তি এবং 
ধন্মভগত ইহাঁর অমর সান্সী। ইহা বিজ্ঞানের কথা সুতরাং সতত অকাট্য 
সত্য। সুতরাং শ্রীকৃঞ্ণ বাস্তবিক শরীরী ; কৰি কল্পনা নহে ।* 

ষষ্ট।--স্রীকষ্চের বিবাহ, বংশাবলী, মৃত্যু বা অন্তদ্ধানের বিবরণ আমাদের 
শাস্ত্রে আছে । আদি পুরুষ হইসে মঢুবংশের ধ্বংস পর্যান্ত প্রভোক পুরুষ ও রম 
ণীর নাঁম ভারতের ধন্মতিহাসে প্রাপ্ত হওরা বায়। শিকৃষঃ যছুবংশ হইতে সমুদভুত, 

* 'নেকে কহিতে পারেন, সদীমবুদ্ধি বিশিষ্ট মানব অনীমশক্তি বিশিষ্ট 
পরনেশ্বরের কেমনে কল্পনা করিতে সমর্থ হইল? উত্তর. এই, সপসীম মানব 
অন্তাপি সম্পূর্ণ ভাবে গবানকে চিনিতে বা! জানিতে পারে নাই এবং কখনও 
পারিবে না, ইহা ফ্রুব সত্য। ভগবানের সম্পূর্ণ বর্ণনা, সসীম মানুষ দ্বারা 
এখনও হয় নাই। বীহারা ভগবানকে জানিয়াছিলেন, তাহার! সদদীমবুদ্ধির 
পোক ছিলেন না। আর এক কথা.এই, ভগবান স্বরং ত্রীহার আদর্শ খঘি” 
গণকে দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং কল্পনায় করুণাময় ঈশ্বরের বর্ণনার, উৎপঞ্তি 
হয় নাই ।--লেখক। 
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এ বংশের সমুদয় ইতিবৃত্ত এবং তণ্তিন্ন গ্রত্যেক পুরুষের কার্ধ্যাদ্দির বিবরণ উন্নি- 
খিত আছে । কবিকন্গিত পুরুষের পক্ষে এন্প বর্ণনা অসম্ভব । শ্রীকৃষ্ণ যেখানে 
যেখানে বিবাহ করেন, সে মকল স্থান, বংশ ও নগর গ্রাম এখনও বর্তমান। 
কল্পিত মুত্তি কি বিবাহ করে? শ্রীকৃষ্ণ যদি কল্পিত মুক্তি হইত, তাহা হুইলে 
তাহার শগশুরালয়, শ্ব্ডর-বংশ, বিবাহের স্থান, স্ত্রী ও আজ্ীয়ের বিবরণ, বিবাহ- 
ক্রিয়া, জন্ম, মরণ, লীলা! ইতি সমুদয়ই কল্পিত হইরা যাঁর, কিন্ত তাহা নহে। 
এ সমুদর বংশ, স্থান, কীণ্ডির চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। কল্পিত মুস্তির পক্ষে 
কি ইহা সম্ভবপর ? 
সপ্তম ।--শ্রীমদ্ভগবৎণীতা-শীস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার শ্লোক 
খ্যা সপ্ত শত। এই জগদিখ্যাত শাস্ত্রের আগ্যত্ত শুকৃষ্ণচন্দ্রের মুখারবিন্দ- 
নিঃস্থত মধুর বাক্যাবলীতে পরিপুর্ণ। বেদব্যাস এ সুমধুর বাক্যাবলার সংগ্রা- 
হুক, অঞ্জয় উহার কথক, সমগ্র জগত উহার পাঠক, শঙ্করাচাধ্য, মধুহ্দন 
সরম্বতী, রামানুজ, নীলকঞ্চ, বলদেব, গোস্বামী, আনন্বতীর্৫ঘ, বিশ্বনাথ ঠাকুর, 
মিষ্টার জাষ্টিশ ত্রিলং, বশুদ্ধানন্দ গিরি, ভাস্করাচাব্য, মোক্ষমূলর, অষ্টিন্‌, 
শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি প্রভৃতি ইহার টাকাঁকার, আচার্য মোক্ষমূলর 
প্রভৃতি ইহার অন্নুবাদক, * আচার্য ওয়েবর, সোপেনহর, প্রন্ভৃতি ইহার প্রশং- 
সক এবং মহ। ধান্মিক যোগী ও সন্যাসীবৃন্দের ইহা! জ্ঞাননিধি। যদি ক্ঞ্চ কবি- 
কন্পন! হয়, তাহ! হইলে সমগ্র ভাগবত, সমগ্র মহাভারত, সমগ্র ভগবতৎগীতা, 
সমগ্র পৌরাণিক শান্ত্,গীতগোবিন্দ এবং বৈষ্ব শাস্ত্র ও সাহিত্য কেবল কল্পনা- 
কুহকে পরিপূর্ণ বলিতে হয়! ! এই হিসাবে বাইবেল, কোরাণ এবং জেন্দাবস্তা 
প্রভৃতি জগতের সমুচয় ধর্মশান্্র কেন কন্পনা-কুহক না হইবে? ইহা সম্ভবপর 
নয় কৃষ্ণ-চরিত্র কবি-কল্পনা নহে এবং হইতে পারে না) কৃষ্ণচরিত্র যদি কল্পনা 
হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একটা ধর্মশান্্ও কবি-কল্পনা হইতে বাদ যায় না, 
একটা ধর্ম ও তাহা হইলে কল্পন1 রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হয় না) তাহ! হইলে বুদ্ধ, 
্ষ্ট মহম্মদ, জিহ্ৃদেব, অহ্ত, মুস! প্রভৃতি কোথায় থাকেন? তাহা হইলে 
সাক্ষ্য-বিষয়ক আইন মালা(0,৮1007,০৩ 400) এবং তৎসঙ্গে আদালত,বিচারক, 
স্টার বিচার, যুক্তি ও বিবেককে জলে ফেলিয়! দিতে হয়। 


*শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা শাস্ত্র পৃথিবীর ২৪টা ভাষায় অনুবাদিত হই গ্রিয়াছে। 
লেখক । 





৫৮, _ ধর্মানন্দ প্রবন্ধীবলী। 


অষ্টম। কৌরবেরা শ্ীকৃষ্চচন্দ্রের সথা ছিলেন না। কৌরবদিগের বিরুদ্ধে 
পাওবদিগকে উত্তেজিত করা কৃষ্ণের উদ্দেপ্ঠ ছিল। কৌরবের৷ শ্রীকৃষ্ণের শক্র ) 
কৌরবের! কুষ্চকে তাহাদের শক্রর প্রধান সহায় বলিয়া! জানিতেন। ন্থৃতরাং 
কৌরবের! কৃষ্ণকে ভিন্নভাবে দেখিতেন। এই শব্ররাই শ্রীকষ্ণের শারীরিক 
অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। কৌরবেরা এবং কুরুকুলপক্ষীর 
পণ্তিতেরা লক্ষাধিক বার কহিয়াছেন”“আমরা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়াছি, আমরা 
সেই মন্ত্রণা-দাতাকে দর্শন করিয়াছি, তীহার কুট মন্ত্রণা জানিয়াছি, তাহাকে 
পাঁওব প্রাসাদে যাইতে দেখিয়াছি” ইত্যাদি ; গীতায় অন্ধরাঁজ ধৃতরাষ্্র সপ্তয়কে 
গ্লুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন “তাহার পরে কৃষ্ণ কি কহিলেন ? তদনন্তর কৃষ্ণ 
কি করিলেন ?” ইত্যা্দি। শক্র পক্ষ হইতে ইহ! শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক অন্তি- 
ত্বের ( নরদেহে বর্তমান থাকার ) অকাট্য, অথণ্ড, অনবদ্য, অমর প্রমাঁণ। 

নবম ।- জরাঁসন্ধ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৈরী । এই শক্রগণ 
শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি কথাও কহেন নাই । তাহারা কৃষ্ণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা তীহাদেরই ইতিহাস লেখকের! লিখির়া গিয়াছেন। 
কল্পিত মৃত্তির সহিত অন্তু ও সেনা এবং সারথী লইয়া, বীর্সাজে, কেমনে সমর 
সম্ভবে £ এই বাজাধিরাজেরা, এই বীরেরা কি ক্ষিপ্ত ছিলেন? তাহারা এত 
বড় যোদ্ধ। ও বিক্রমী নরপতি হইয়া একটা কবি-বন্নার মূর্তির সহিত কি 
লড়াই করিতে গিরাছিলেন ? প্রকৃত কথা এই, “সম্ভবত্যে বাক্যত্বে বাক্য 
ভেদে! নজায়তে |” অর্থাৎ জৈমিনি খধি লিখির! গিয়াছেন,যাহ! সত্য বা সম্ভব, 
তাহাতে বাক্য-ভেদ চলে না। কৃষ্ণের নরদেহে বর্তমান থাকার কথা জীবস্ত 
সত্য, ইহার উপরে তর্ক চলে নাঁ। অবিবেকী পুরুষেরাই কুটতর্ক দ্বারা জগ- 
তের সমুদয় জলন্ত সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু 
পরিণামে তাহারাই পরাজিত হুইর! পৃথিবীতে উপহাসাম্পদ হইয়া থাকে। 
ইতিহাস ইহার অমর সাক্ষী। জগৎপূজ্য ভগবান শ্রীরুষ্ককে কবিকল্পন! বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর! আর বালকের দ্বারা গিরিরাঁজ হিমাঁলয়কে ধরা- 
শায়ী করিয়! ধুলিবৎ চুর্ণ বিচূর্ণ করিবার উদ্যম কর! একই কথা। 

দশম প্রমাণ ।--দ্বারকা, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি কয়েকটি স্থান জীরুষ্ঃ- 
চন্দ্রের লীলার জন্ত প্রসিদ্ধ। ব্রজধাম, কুরুক্ষেত্র ও হস্তিনা-রাঁজ্য এবং তদ্যতীত 


: আরও ছুই একটি স্থান ভারতীয় ইতিহাসে রুষ্ণের কাঁধ্য-কলাপাদির জন্ট 


প্রখ্যাত। বহু ক্রোশ ব্যাপিক়! ব্রজধাম এবং হস্তিনা রাজা অবস্থিত ছিল। 


শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ । ৫৯ 


ইতিহাসোল্িখিত এই সমুদক় স্থান এখনও বর্তমান রহিয়াছে। তাহার জন্মস্থান, 
লীলাস্থান, লালন পালনের গ্রাম ও গৃহ, কুরুক্ষেত্রের কীন্তিমালা, যমুনা নদী, 
মধুবন, তমালবন, কুঞ্জ ও নিকু্জ প্রভৃতি, গোবদ্ধন গিরি, কালিন্দি, দ্বারকার 
রাজপাট, প্রভাস, রাসলীলার স্থল ইত্যাদি এখনও বর্তমান আছে। নন্দ 
ঘোষের গৃহ, নন্দগ্রাম, বস্ুদেবের গৃহ, আর়ানপুর, প্রভৃতি কত অগণ্য নিদর্শন 
এখনও সুস্পষ্ট বিগ্বমান দেখ! যায়। এতঘ্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাত। বলরামের 
রাজ্য গুজরাটে বর্তমান আছে। বোম্বে-বরোদা-সেণ্টণল-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের 
উমরেৎ নামক রেশন হইতে ডাকোব নামক স্থানে বলরামের রাজ্যের ও রাঁজ- 
ত্বের চিহ্‌ সমূহ দুষ্ট হইয়া থাকে । যখন ইতিহাঁস-বধিত রাজ্য, রাজত্ব, আত্মীক়্ 
কুটুম্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় অগ্ঠাপি সুক্ষান্ুস্ক্মরূপে দেখা যাইতেছে, তখন 
কৃষককে আর কবি-কল্পন1 বলিবার অধিকার কোথায় ? 
একা দশ-_কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-স্থলে স্বীয় এ্রশীশক্তি (ঈশ্বরত্ব) সপ্রমাণ করিবার 

জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধাঁরণ করিয়াঁছিলেন। সেইরূপ দর্শন করিয়! অর্জুন কহিয়া- ' 
ছিলেন-_ 

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং 

হে কৃষ্ণ ! হে যাঁদব ! হে সথেতি 

অজানত! মহিমানং তবেদং 

. ময়! প্রমাদাৎ প্রণরেন বাপি। 

যচ্চাবহা সার্থমসৎ কৃতোসি 

বিহার শষ্যাসন ভোজনেযু 

একোতথবাপ্য চ্যুত ! তৎসমক্ষৎ 

তত ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌। 

এই শ্লোকে বা স্তুতি বচনে শ্রীুষ্ণকে অজ্জুন “সখা”বলিয়! সম্বোধন করিয়া- 
ছেন। শ্রীকষ্ণের সহিত তীহাঁর ভোজন, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন, উপহাস 
প্রভৃতির স্ুষ্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । তিনি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ “অমিত বীর” 
কহিয়াছেন। এই সকল কি কল্পিত মৃত্তির কাঁধ্য হইতে পারে? বিশ্বব্ধপ 
পরিবর্তন করিয়া খন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় নরমূত্তি দেখাইলেন, তখন 
অঙ্্বন সুস্পষ্টভাবে কহিলেন-_ 
দৃষ্টেদং মান্ুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন | 
ইদানীমস্মি সংবৃততঃ সচেতাঃ প্ররুতিং গতঃ ॥ 


. ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাধলী 


রে 


দ্বাদশ-__যুগধুগান্তর হইতে “রাধাকৃষ্,” “হুরেকৃষণ,” “রামক্কষ্ণ” প্রভৃতি 
মধুরবাণী শ্রুতিগোচর হইতেছে । কৃষ্ণ নাম এক! অসংখ্য, কিন্তু তথাপি ধর্- 
প্রাণ হিন্দুভক্তের! রাম, হরি, রাধিকা প্রভৃতির সহিত সুমধুর ক্ৃষ্ণনামটিকে 
যোজন! করিয়! দিয়াছেন । কেবল তাহাই নহে, শ্রীদাম, স্থদাম, যশোঁদ, 
অজ্ঞুন, গোপীজন, নন্দমঘোঁষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন সময়ে কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন মধুর 
নাম ব! উপাধি দির! গিয়াছেন। হিন্দু ভক্তের! কল্সিতমূণ্তিকে অনস্তণক্তিসম্পন্ন, 
অনানি, অবায়, সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিদ্যমান ভগবানের নাম বা উপাধির সহিত কখন 
সংযোজিত করে নাই। কৃষ্ণ যদি কবিকল্পন1 হইত, তাহ! হইলে, হরেকৃষ্ণ বা 
রামকুষ্জ নাম শুনিতাম না। আর এক কথা, ভ।মতী রাধিকা কি একটা 
কন্পিতমুত্তির প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ? 
ত্রয়োদশ ।_-আমি ইতিপুর্বেবে লিখিয়াছি, বৈদিক সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ 
দেখা যায়। কৃঞ্পুজা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে; 
অসংখ্য নরনারী শ্রীরুষ্জের উপাসক । ততকালে ভারতের প্রধান প্রধান বীর, 
যোগী, যোদ্ধা, নরপতি, পণ্ডিত, বিবেকী, বিচারক প্রভৃতি কৃষ্ণের উপাসনা 
করিতেন। এখন ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক রাজা, রাণী, পণ্ডিত, ধার্মিক পুরুষ, 
সন্াঁসী, যোগী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও ভজক। গ্কুষ্ণের এত প্রভাব ছিল 
যে, তিনি পাথিব লীল! স্বরণ করিলে গভীর অন্ধকার আসিয়। ধন্দম্জগতকে 
আচ্ছাদিত করিয়াছিল। অত্যুজ্জল প্রদীপ্ত আলোক নির্ধাপিত হইলে অন্ধকার 
যেমন অধিকতর অন্ধকারময় হয়, ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটরাছিল। সে 
চিন্তাশীলত1, সে স্বাধীনতা, সে উদারতা যেন একেবারে লোপ পাইয়াছিল; 
দর্শনের সঙ্ীর্ণতা, ধর্মের সাম্প্রদায়িকতা, চিন্তার শৃঙ্খলবদ্ধতা, সাত্বিকতার 
হীনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীকৃঞ্চচন্ত্র বাস্তবিক ধর্থবৃত্তের 
কেন্্রস্বরূপ, তাহার চরিত্র ও নীতিবলে ভারত উন্নত; শ্রীক্ুষ্ণের জীবন সম্পূর্ণ 
আদর্শ। তাহার জীবনে একাধারে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণত প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এখন জিজ্ঞাম্ত এই, কল্পিতমুদ্তির কি এই প্রভাব হইতে পারে? বুগ যুগাস্তর 
হইতে কল্পনার কি কেহ ভক্ত, উপাসক, প্রশংসক, গায়ক, কীর্তনক এবং 
পুঁজাকারী হয় ? 
চতুর্দশ ।-_দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং ভূত-ভবিষ্যৎ--বর্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ 
খষিবৃন্দ মহাভারত লিখিয়া গিক়্াছেন। তোমর! কি বিবেচনা কর, ইহারা 
ক্ষিপ্ত, বিকৃতমস্তি্ষ অথবা নির্ধোধ ছিলেন? যদি তাহা! বিবেচনা কর বা 
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করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার কথোপকথন বা. বাদানু- 
বাদের আবশ্তকতা নাই, এবং তোমাদের জন্যও এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। 
যদি কৃষ্ণ কবিকল্পন1 হয়, তাহা হইলে সমস্ত মহাভারত কবিকল্পন হইয়। পড়ে । 
ভাগবতের স্তায় মহাভারতেও ক্ৃষ্ণ-কার্ধ্যাবলী পরিষ্কাররূপে এবং ুক্মভাবে 
লিখিত আছে । প্রহ্লাদ ধাহার উপাসক, তীহার নাম শ্রীকৃষ্ণ । ফ্ব ধাহার 
ধ্যানে মহাযোগী বলিল প্রসিদ্ধ ও অমর, তিনি শ্রীকৃষ্ণ । শুক, সনাতন, নারদ 
ধাহার মধুর গুণকীর্তনে প্রণত্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ । এ সমুদ্য়ই কল্পন। না কি ? 
পঞ্চদশ প্রমাণ ।--শাস্ত্রে শ্রকৃষ্ণের মরণ বা অন্তদ্ধান বর্ধিত আছে। বৃক্ষ, 
ব্যাধ, তীর, স্থান, সময়, কারণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত আছে। কল্পনার কি মৃত্রা 
আছে? এ সমুদ্রয়ও কি কবিকল্পনা ? তাহা হইলে ত পৃথিবীর সমুদয় শাস্ত্র 
এবং সমুদয় ইতিহাস কল্পনাতেই পরিণত হইয়া যায়! রুঞ্চ যদি কবিকল্পন! 
বলিয়াই তোমাদের ধারণ। হয়, ব। ধারণা থাকে, তাহ! হইলে কৃষ্চচরিত্র লইয়। 
এত উপহাঁসের উৎপত্তি হয় কেন? তাহ! হইলে এ চরিত্রকেও কেন কল্পিত 
চরিত্র বলিঝা বিশ্বাস ন। কর? তাহা ভইলে প“কৃঞ্চের চরিত্র কলঙ্কিত ছিল” 
এ কথ। কঠিবার তোমার অধিকার কোথার? 
ষোড়শ প্রমাণ ।--অজ্ঞুনকে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন,_ 
১। সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজা মাঁমেকং শরণং ব্রজ | 
অহংত্বাং সব্ধপাপেভো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
২। অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্বভৃতাশরস্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ 
৩। মন্মন। ভব মদ্তক্তো! মদ্যাজী মাং নমস্ক্রু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়েহসিমে ॥ 
৪। সর্ব গুহাতমং ভূর়ঃ শৃধু মে পরমং বচঃ। 
ইঞ্টে২সি মে দৃঢ়মিভি ততো বক্ষ্যামিতে হিতং । 
৫1 মত্ঃ পরতরং নান্তং কিঞ্দিত্তি ধনগীয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং শ্বত্রে মণি গণ! ইথ ॥ 
৬। যে মাং পশ্ততি সর্ধত্র সর্বঞ্চ ময়ি পন্ততি | 
তন্তাঁহুং ন গ্রণশ্ামি সচ মে ন প্রণগ্ততি ॥ 
৭। বচ্চাপি সর্কভূতানাং বীজং তদহমর্জন। 
ন তদন্তি বিনা যত স্তান্সয়া ভূতং চরাঁচরম্‌ ॥ 


৬২ ধ্ীনন্দ-গ্রবন্ধাবলী । 
৮। অবাকং ব্যক্তি মাপন্নং মন্তান্তে মামবৃদ্ধয়ঃ 
পরং ভাবমজানস্তে। মমাব্যয়মত্তমম্‌ ॥ 
মুঢ়োয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্‌॥ 
৯। য ইদং পরনং গুহং মত্তক্তেঘভিধাস্ততি। 
ভক্তিংময়ি পরাং কৃত্বামামেবৈব্যত্য সংশয়ঃ ॥ 
ন চ তক্মান্মনুষ্যেঞ্ু কশ্চিম্মে প্রিয়কৃত্তমঃ | 
ভবিতা ন চ মে তন্মাদস্তঃ প্রিরতরোভূবি ॥ 
অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কহিতেছেন-- 
ইত্যহং বাস্থুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ। 
বাদ মিমমশ্রোষমভূতং লোমহর্ষণম্‌ ॥ 
এই সমুদয় শ্লোক শ্রীমৎভগবৎগীতা হইতে উদ্ধত হইল। এক্ষণে ইহার 
অর্থ শ্রবণ কর। প্রথমোদ্ধতত শ্লোকে কৃষ্ণ কহিতেছেন “হে অজ্জুন, তুমি 
আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) একমাত্র শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমুদ্র পাঁপ 
হইতে মুক্ত করিব, ভয় ঝ। চিন্তা করিও না।” দ্বিতীয়োদ্ধত শ্লোকে কহিতে- 
ছেন “আমি (ভ্ীকঞ্চ ) সমুদয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত । আমাকেই সকলে আশ্রয় 
করিস! অবস্থিত আছে।” তৃতীর শ্লোকে কহিতেছেন “হে অঙ্জুন! তুমি 
আমার প্রতি তন্মন হও, আমার ভক্ত হও, আমার পুজ। কর, সর্বদা আমাকে 
নমস্কার কর, তাহা! হইলে আমাকে তুমি নিশ্চর প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমীর 
প্রিয়পাত্র, আমি প্রতিজ্ঞ দ্বারা ইহ! কহিতেছি, ইহ! অসত্য হইতে পারে ন1 1” 
পাঠকদিগকে আমি এখন জিজ্ঞাসা করি, বিশেষ বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া! দিয়া, 
মানবের সামান্ত বা সাধারণ বুদ্ধি ( 00701007। 99775০ ) অনুসারে, ইহা কি 
সহজেই বোধ হুয় ন! ঘে, এই উক্তি বা! এবম্প্রকার উক্তি কখন কল্লিত মুন্তির 
হইতে পারে না? তাহার পরে দেখ $ তিনি চতুর্থ শ্লোকে কহিতেছেন “হে 
অজ্জুন! তোমার কল্যাণের জন্য আমি বে জ্ঞানগর্ভড বাক্য বলিতেছি, তাহা! 
শ্রবণ করণ” পরবর্তী শ্লোকে কহিতেছেন “আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই 
(কারণ আমি ঈশ্বর )। মণিসমূহ হ্ত্রে যেমন গাঁথা থাকে বলিয়। “মাল।” হয়, 
সমগ্র বিশ্ব আমাতে স্থিত বা আশ্রিত বলিয়া ভবধাম তিষ্ঠিতেছে |” অন্ঠান্ত 
শ্লোকের অর্থের আর প্রয়োজন দেখি না । অষ্টম শ্লোকে তিনি কহিয়াছেন, 
"মূঢ়ের। আমাকে জানে না”? তৃতীয় শ্লোক ইতিপুর্ব্বে বলিয়াছেন "আমি 
প্রতিজ্ঞ! দ্বারা ইহা কহিতেছি, ইহ! মিথ্যা হইতে পাঁরে না 1” এই সকল কৃথ। 
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যদি কল্পিত মৃর্ভির কথা হয়, তাহ হইলে যাহারা এইরূপ বিশ্বাস করে, তাহা- 
দ্িগের সহিত্ত রক্তক গৃহস্থিত লম্বকর্ণের বিশেষ প্রভেদ দেখি না। ইহার 
পরে গীতার শেষে ধৃতরা্র সমীপে সঞ্জয়ের ্রববাক্য এই-_“হে রাজন ! শ্রীকৃষ্ণ 
ও অজ্জুন, এতদুভয় মধ্যে যে অতাদ্ভুত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা! আমি 
আপনাকে কহিলাম ।”ইত্যাদি । গীতার সপ্তম ধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন, 
পহে অঞ্জুন ! আমার মাহ্ষরূপ দেখিয়া. অনেক মূর্খ আমাকে মানন বলিয়াই 
বিবেচনা করে।” চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কহিয়াছেন-_ 

_ “এই পরম শুহ ও হিতকর যোগবিগ্ভা আমি যাহা! তোমাকে কহিলাম, 
তাহ! পুর্বে হুর্যাকে শুনাইয়াছিলাম, সুর্ধ্ের নিকট মন্গু এবং মন্ুর নিকট ইঙ্ছাকু 
এবং তাহার পরে উত্তরোত্তর খধিগণ ইহা! জানিতে পারিয়াছিলেন।” অর্জুন 
কহিলেন “আমি সর্ধপ্রকারে এক্ষণে তোমার শরণাঁগত হইলাম” শ্রীকৃষঃ 
কহিলেন, "আমার এই উপদেশ সমূহ যিনি মনুষ্যদিগকে বুঝাইয় দিবেন, তিনি 
আমার অত্যন্ত প্রি হইবেন” এই শ্লোক-সমূহ মনোযোগ সহকারে পাঠ ও 
ইহার ভাব লইয়া চিন্তা করিলেই পাঠকের! বুঝিবেন, কৃষ্ণ কবি কল্পনা 
নহেন। 

সপ্তদশ প্রমাণ ।-_মাঁনব মাত্রেই সসীম বুদ্ধি-সম্পনন,পরমেশ্বর ব্যতীত অসীম 
বুদ্ধি কাহারও নাই,সসীমবুদ্ধি বিশিষ্ট মানবের কল্পনাও সসীম হয়,স্ৃতরাং সেই 
কল্পনা সম্পূর্ণ আদর্শ হয় না। শ্রীকৃষ্ণচন্্র “সম্পূর্ণ আদর্শ” । তাহার আদর্শের 
পরিপূর্ণতা সন্বন্ধে অগণ্য অখণ্ড প্রমাণ বর্তমান আছে। পৃথিবীর বহু পণ্ডিত 
ইহার অমর সাক্ষী । * শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কল্পনা,মাঁনব 
কর্তৃক সম্ভবে না; এই আদর্শের পূর্ণতা দ্বারাই বুঝা যায়, ইহ! মানবমনের বা 
মন্তিক্ষের কল্পনা নহে। 
অষ্টাদশ প্রমাণ।-_যুগযুগান্তর হইতে, বৈদিক শান্তর ও সাহিত্য হইতে 

আঁরস্ত করিয়া অগ্য পর্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণের নাম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ; কেবল প্রসিদ্ধ 
নহে,এবন্প্রকাঁর প্রবাদ কোটি কোটি নর নারী সমাজে প্রচলিত। ইউরোপীয় 
আমেরিকীম্ব ও ভারতবর্ষীয় এবং পৃথিবীর অন্তান্ত প্রদেশের চিন্তাশীল পঞ্ডিতেরা। 





* শ্রীকুষ্ের সম্পূর্ণ আদর্শত্বের যুক্তি ও প্রমাণ সম্বন্ধে ধাহাদের কৌতুহল 
থাকে, তাহাদিগকেপ্ধর্মানন্দ প্রবন্ধীবলীপ্গ্রন্থের ১ম খণ্ড পাঠ করিতে অনুরোধ 
ককি- লেখক 
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কহেন, অতি পুরাতন প্রবাদের মুলে অস্ততঃ কিছু সত্য বর্তমান না থাকিলে 
প্রবাদ কখন ক্রদানবয়ে যুগষুগান্তর ব্যাপির প্রবহমান হইতে পারে নাশ্ীরুষ্ণের 
নরদেহ সম্বন্ধে এই শাস্ত্প্রখ্যাত পুরাতন প্রধাদকে কেমনে উপেক্ষা করিতে 
পার? মহাপ্রভু গৌরাঙ্গধেব ধাহার নামে প্রেমে।ন্নন্ত,পাও্বেরা ধাহার ভক্ত, 
অক্জুন বাহার শিশ্ত, প্রহলাদ ধাহার উপাসক,ভিনি কখনও কবি-কল্পনা হইতেই 
পারেন না। , | 

উনবিংশ প্রমাণ ।--পাঠকেরা অবগত আছেন, শ্রীবৃন্বাবন-ধামে শ্রীত্ী- 
শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র ভূবন-বিখাত রাসলীলা সম্পন্ন করেন। যাহার ছবি লক্ষ লক্ষ নর- 
নারীর হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়। সকলকে চরম লক্ষ্যের পথে লইয়া যাইতেছে, 
সেই বেদবেমরশ্রীকৃষ্তচন্ত্রের পরমতত্বের লীলা-মাধুরী এই রাসলীলায় প্রকটিত 
হইয়াছে। অন্ুরাগপূর্ণ জ্ঞানাধি-বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা 
মাহাআ্্য রাসলী'ল' দ্বারা পরিষ্কার রূপে উদ্ভাসিত হয়; এই লীলায় কুরুচির 
আতঙ্ক নাই। রাস-অভিসা'র সত্য ও নিত্য। ৬ 'কাত্যায়নী পুজা দ্বার! পরি- 
স্কৃত চিত্তহলাদিনী শক্তির বিকাশে জীবত্রন্মের যে নিত্য রম্ণ হয়, বাঁসলীল। 
সেই অপার্থিব, অলৌকিক সম্মিলন । বেদে যে সকল বিষয় ইঙ্গিতে বণিত, 
যাহার একদেশমাত্র উপনিষদে জ্ঞানযোগের ভিতর দিয়! অস্পষ্ট ভাবে দেখা 
যায়, সেই সকল প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত নিগুঢ় তথ্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক 
ও আধিভৌতিক রহস্তের ভিতর দিয়! ভাগবত পুরাণে বর্ণিত আছে। নিগম 
কন্পতরু মধ্যে শ্রীভগবানের লীলাব্যঞ্রক ভাগবত পুরাণ অতি উপাদের । 
রামলালা পাঠ করিলে, পাঠকেরা দেখিবেন, লীলা স্থলে বত গোপিকা ছিলেন, 
তাহাদের প্রত্যেকের সনীপে বা সম্মুখে একটা করিয়া কৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। 
এ স্থলে বিবেচনা কর, মাত্র এক কৃষ্ণের কথা হইতেছে না, কৃষ্ণের শত শত 
নরমুণ্তির কথা হইতেছে। এস্থলে কৃষ্ণচন্দ্রের বহুল নরমূত্তির অকাট্য প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া গেল। যাদি কৃষ্ণ কবিকল্পনা হইতেন, তাহা হইলে, গোপিকারা 
কি কষ্পনীকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছিলেন? কনল্পিতমুক্তির প্রেমে অন্ধ 
হইয়া কি তাহারা সাংসারিক সমুদয় অনিত্য পদার্থকে পরিত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন ? যদি রাসলীলাও তোমাদের নবীন মতান্ুসারে কবিকল্পন! 
হয়, তাহা হইলে শ্রীক্ষ্ণকে “কলঙ্কিত পুরুষ” বলিবার অধিকার তোমার 
কোথায় থাকে? রাসলীল! যদি কুরুচিকর হইত, তাহা হইলে ভাগবতের 
ভগবততুল্য মহধিগণের কল্পনায় ইহ! আদ স্ষ্ট হইতে পারিত, না । 
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বিংশ প্রমাণ।--গিহুদীদিগের অতি প্রাচীন ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থে, গ্রীষ্টান- 
দের বাইবেলে, বৌদ্ধশান্ত্র ও সাহিত্যে এবং জৈনদ্িগের বহু পুস্তকে আমি 
শ্রীকষ্েের বহু উক্তি দেখাইরা দিতে পারি। কোন কোঁন উক্তি সম্পূর্ণভাবে 
এবং কোন কোন উক্তি অমম্পূর্ণ গ|বে বর্তমান আছে। এখন জিজ্ঞান্ত এই, 
বহুবিধ অতি প্রাচীন শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও গ্রন্থে এই সকল উক্তি কি কঙ্গিত 
মৃত্তির কথা? ষুগনুগান্তর হইতে কি কল্পনা লইয়াই সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ ? 

আর অধিক প্রমাণ দিতে আকংজ্ঞল করি না। .ধাহারা নিজের নয়নে 
দুইটি হাত রাখিয়া ছলনা করেন “আমি অন্ধ, আদি সূর্য্য ব। কর্যাযলোক 
দেখিতে পাই ন!” ভাহাঁকে কেহ হুূর্ধযালোক দেখাইতে পাঁঝে কি? বাহার! 
কৃপণ সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে কুশিক্ষার বণবন্তী হইন্। ভ্রদাআকা ধারণ! সমূহ 
পোষণ করিয়। আসিতেছে, ভাহার! হত তাহাঁদের সনন্ত জাবনেও তাহাদের 
এই প্রাণঘাতী ভ্রুন বুঝিতে পারিবে না। পরিশেষে কেবল একটি মাত্র কথা 
কহিদ্বা আমি প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি! শ্রীকৃষ্ণের ঈরত্ব, 
সম্পূর্ণ আদরশশত্ব এবং নরদেহে বর্তনানের থিনি সর্ধবশ্রেপ্ত সাক্ষী, তীথার নাম 
মহধি বেদব্যাস। মহাভারত এবং যাবতীয় পৌরাণিক শাস্ত্রের দর্জলাচরণে 
মুনি ও খধিরা কহিয়াছেন “আমর! গ্রন্থের প্রারভ্তে নাঁরারণ, দেবী সরম্বতী 
এবং ব্যাসদেবের জ্য়োচ্চাঁচরণ” করিয়া নমস্কার করি। ব্যাসদেব যেকি 
অপার শক্তি ও অসীম গুণ সম্পন্ন, নিম্নলিখিত গ্লোকে তাহার কিঞ্িৎ আভাস 
পাওয়া যায়-_- 

নমোস্ততে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ! ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র | 
যেন ত্বয়! ভারততৈলপুর্ণ প্রজালিতোজ্ঞানময়ঃ গ্রদীপঃ ॥ 

এ হেন ব্যাসদেব পুন: পুনঃ কহিয়াছেন ও লিখিয়াছেন ভগবান্‌ স্বয়ং নর- 

দেহ ধারণ করিয়! শ্রীরুঞ্ণ নামে ও শরীক রূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।” 


হেরড সাহেবের হাকিমী | 
তিন পণ্ডিতে রক্ষা নাই, পাঁচ পণ্ডিতে গাধা । 
রাম। গ্রামা পলায়ে গেল, ধর! পড়লো মাঁধা ॥ 
মাধবপুর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর এক খানি পুরাতন গগুগ্রাম। অনেক 
দিন হইতে এখানে একটা পুলীশ-ঠেশন (থানা) আছে, সেই থানার দারোগার 


৬৬ . ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


নাম মৌলবী এনায়ৎ হোঁসেন। মৌলবী সাহেব বয়সে বৃদ্ধ, পেন্সনের উপযুক্ত, 
কিন্ত কোম্পানী বাহাঁছুর অনুগ্রহ কৰিয়! আরও কয়েক বৎসর ইহাকে কর্মে 
নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিক্লাছেন, এজন্য বিশেষ সাঁবধানতাঁর সহিত দারোগা 
সাহেব থানার কার্ধ্যাদি সুসম্পন্ন করিতেছেন। তিনি সেকালের পাঠশালায় 
কিঞ্িৎ উর্দু, ও পারস্ত এবং বাঙ্গাল! ভাষার পাঁচখানি পুস্তক আছ্ঘন্ত পাঠ 
করিয়াছেন বলিয়! প্রবাদ শুন! যায় । কেশবপুরের থানার এলাকা খুব বড়, 
এলাকায় অনেক গ্রাম, স্তরাং স্থানে স্থানে আউট পোষ্ট (ফাঁড়ি আছে, 
একট! ফাঁড়ির নাম যাদবপুর । এই আউট পোষ্টের বুদ্ধ ফীঁড়িদাঁরের নাম 
মৌলবী রফিক হোসেন। ফাঁড়িদার সাহেব দারোগা সাহেবের প্রায় সমতুল্য 
পণ্ডিত, কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় তাহার পাগ্ডিত্য আরও কিছু কম। জাধারণ 
লোকে জানে,.কেশবপুর থানার দারোগার, আর যাঁদবপুরের ফাড়িদারের তুল্য 
পণ্ডিত ইংরাজ রাজত্বের কোথাও আর নাই 1! মৌলবীদ্ধয়ও মনে মনে স্থির 
করিয়া রাখিয়াছেন, বাঙ্গাল! ভাষায় তাহাদের তুল্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর 
হইতেই পারে না, স্তরাঁং এখন বুঝা গেল, ছুইটা নামজাদ] বিদ্বান পুরুষ দুইটা 
থানাকে আলো! করিয়! বসিয়া আছেন । 

ফাঁড়িদারেরা থানার দারোগার অধীন । ফাঁড়ির এলাকায় যাঁহা কিছু 
ঘটে, অথব! ঘটিবার উপক্রম হয়, দারোগার নিকটে তাঁহার যথারীতি রিপোর্ট 
পাঠাইতে হয়, সুতরাং যাদবপুর হইতে চৌকিদারেরাঁ কেশবপুরের থানায় 
প্রায়ই রিপোর্ট লইয়া যাইত । 

দেখিতে দেখিতে শ্রীম্মকীল চলিয়া গেল; প্রবল ভাবে বর্যাখতু আসিয়া 
উপস্থিত হইল। ভাদ্রের প্রথম ভাগে মৃষলধারে দিন দিন অনবরত এবম্প্রকার 
বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল যে, যাদবপুর ফাঁড়ির নিকটবর্তী সমুদয় গ্রাম প্রায় 
জলমগ্ন হইয়া গেল। নদ, নদী, ডোবা, পুকুর, দীধী, খাল প্রন্থৃতি সমুদয়ই 
জলময় দেখা যাইতে লাগিল $ যেদিকে চাঁও, কেবল জল আর জল! লোকের 
পারাপার বন্ধ হইয়া! গেল গ্রামের লোকেরা গ্রামাভ্যন্তর হইতে অন্ত গ্রামে 
অথবা অন্ত গ্রামের লোক এই গ্রামে আসিতে সাহসী হইল না। যাদবপুর 
গ্রামে একজন প্রাচীন জমিদীর ছিল, তাঁহার! মুসলমান শাসনকাল হইতে 
প্রাজা” উপাধিতে জনসাধারণ কর্তৃক সম্বোধিত হইতেন। তাহাদের বাটাকে 
লোকে রাজবাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিত। জমিদারদিগের অবস্থা এখন ভাল 
না জমিদারী ও তালুকদারী বিক্রয় হইয়! গিকাছে ১ সামান্ত আয়ে এখন 


হেরভ নাহেবের হাঁকিমী। ন 
তাহাদের দিনপাতি হয়, কিন্তু সেকালের বড় বড় পুরাতন বাঁটী গুল এখনও 
বর্তমান আছে। অর্থাভাবে বহুকাল মেরামত না হওয়ায় বাটা সমূহের অবস্থা 
অতীব জঘন্য এবং ছূর্দশাগ্রস্ত হইয়া! উঠিয়াছে। একট। বাটার নাম “্চণ্তীমণ্ডপ” 
--এই বাটীতে এক সময়ে ছুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরম্বতী পুজা, প্রভৃতি সমা- 
রোহে সম্পন্ন হইত। এখন তাহার কিছুই হয় না। যে বাড়ী খানা খাস 
রাঁজবাটা, তাহারও অবস্থা অতি জঘন্য । 

ক্রমাগত? বর্ষার জল পাইয়া, প্রকান্ত ব্রাস্তার উপরিস্থিত চণ্তীমণ্ডপ ও 
রাঁজবাটার অবস্থ। ক্রমশঃ এমন হইয়! উঠিল যে, সে পথ দিয়া লৌকে একেবারে 
যাতায়াত বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রতি মুহুর্তেই প্র দুইটা বাঁটার ভূমি- 
সাৎ হইবার বথেষ্ট সম্ভাবন! থাকাক়, প্রাণভয়ে সে পথ দিয়া আর কেহই যাইতে 
সাহসী হইত না, অথচ সেই পথ প্রকাশ্ত পথ এবং সে পথদিয়া না গেলে 
লোকের বিশেষ কষ্ট ও হইত, ব্ুতরাং গ্রামের লোকের! দলবদ্ধ হইয়া! ফণড়িদার 
মহাশয়ের নিকটে আগমন পূর্বক এজাহার দিল-_“হুজুর ! রাজাদের চণ্ডীমণ্প 
ও থাসবাটীর ভয়ে এ পথে পথিকের গমনাগমন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, 
অতএব ইহার একট! সত্বর প্রতীকার কর। [নিতান্তই আবশ্তক হইয়! উঠিয়াছে।” 
বৃদ্ধ ফাড়িদার এই বলিয়া এজাহরকারীদ্িগকে অভয় দিল ঘষে, “আচ্ছা, 
তোমরা যাও, থাঁনার দারোগা সাহেবকে রিপোর্ট করিয়া যাহ হুকুম প্রাপ্ত 
হইব, তাহা! তোমাদিগকে যথা সময়ে অবগত করা! যাইবে ।” 

যাঁদবপুরের ফাড়িদ্বার মৌলবী রফিক হোঁসেন, তাহার রিপোর্টে বাঁক্ষাল। 
কথা গুল! "সাধুক্তাষায়” অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষায় লিখিতে ভালবাসেন। রাইটার 
কনেষ্টবল সারদা হাঁজরাকে মৌলবী জিজ্ঞাসা করিল “ওহে হাঁজরা ! বল দেখি, 
- বাজবাটী শব্দটার খুব ভাল বাঙ্গাল! কি ?” 

হাঁজরাজী কহিল “হুজুর ! রাজবাটার সাধু বাঙ্গালা শব্দ রাজ পর্সাদ্‌।” 

আফিমের নেশার. ফ'ড়িদারজী, কেশবপুরের থানাকস যে রিপোর্ট লিখিয়া 
পাঁঠাইল, তাহ! নিম্ে উদ্ধৃত করা গেল। আমরা মৌলবী সাহেবের নিজের 
ভাষা কিছু কিছু রাখিয়! দিয়! রিপোর্ট খানি সংশোধন করিয়া দিলাম । 
ফঁখড়িদারের রিপোর্ট । 

গরিব নেওয়াজ মহাঁমহিম কেশবপুর থানার হজুর দারোগা সাহেব আলা- 

এ-_হাঁকিম বাহাছবর বরাবরেষু-_ 
লিখিতং গোলাম রফিক হোসেন ফশড়িদার, মোকাম যাদবপুর ; বনুৎ 


৬৮ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধীরলী । 


সু সেলাম বাঁদে নিবেদন এই যে,অত্র থানার চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত সর্বত্র 

জলমগ্ন হওয়ায় লোকে র পারাপার বন্ধ হইয়াছে এবং এখানকার লোক অন্ত 
স্থানে এবং অন্ত স্কানের লোক এখানে আমিতে অক্ষম । এরূপ অবস্থায় এক 
শত লোক একত্র হইয়| বিদ্রোহী হইলে তাহণর দমন হওয়া! অসম্ভব। আর 
ইহাঁও প্রকাশ থাকে যে অন্তস্থান হই [সপাহা আসিয়া দেশ রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইবে না। খোদা তাল্লার কি মঙ্জী আছে, তাহা বুঝি না| 

আঁধকন্ত এই গ্রামের চণ্ডীমণ্প ও রাজপরসাদের ভয়ে পথিকেরা পথ 
ছাঁড়িয়! পল'য়ন করিতেছে । সদর রাস্তায় অতি প্রবল ভাবে চণ্ডীমণ্ডপ ও 
রাজপরসাদ দগ্ডারমান বহিরাছে, লোকেরা প্রাণভয়ে সেদিক দিয়া যাইতে 
পারিতেছে ন।, দলে দলে লৌক আলিয়া ফাঁড়িতে প্িপো্ট করিতেছে । এই 
হুলস্থুল ব্যাপারে চারিদিকেই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, এই উপদ্রব থামাইবার 
জন্য একটা আদৃনী ও দেখা যাইতেছে না। অতি শীঘ্র থাত্র সদর জেলার বড় 
ছুজ্ববরদিগের নিকট রিপোট পাঠান বিশেষ দরকার । ফাঁড়িতে ছুই একজন 
মাত্র কনেষ্টবল আছে, তাহাদের দ্বারায ইহ] দমন হওয়া ছুক্ষর, আ'র চৌকি- 
দাঁরের! ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না । হুজুর মালিক নিবেদন ইতি ।” 

বেল! চারিটার সময়ে একজন চৌকিদার যাদবপুরের ফাঁড়ি হইতে এই 
অন্তুত রিপোর্ট লইর1 কেশবপুর থানার পৌছিল: থানার দারোগা (বৃদ্ধ 
মৌলবী ) সাহেধ, অপরাহ্ন অতীত হইরাছে দেখিয়া, আফিমের কৌটা খুলিয়া 
মীত্র। চড়াইলেন এবং অহিক্কেনের নেশায় রিপোর্টের পাঠ সমাপ্ত করতঃ, 
চক্ষুদ্বধ অন্ধ যুদিত করিয্। ফুশীতে ভাঁমাক টানিতে টানিতে কহিলেন “তোবা 
তব]! এন স্পন্থা! আছি বর্তমান থাকিতে, আমার এলাকায়, এরূপ 
রাজবি্রোৎ 1” অুপস্তর আফিনের আর একটু মাত্র! চড়াইক়্া দারোগা সাহেব 
মাধবপুর জেলার ডিস্ই্াক্ট শ্যাজিষ্ট্রেট বাহাছুর সনীপে স্বহস্তে রিপোর্ট লিখিয়া 
প্রেরণ করিতে উদ্ভত হইলেন। সন্ধ্যার সমর ডাক রওয়ানা হয়, সুতরাং 
তাড়াতাড়ি রিপোট সমাপ্ত করিতে মৌলবী সাহেব বাধ্য হইয়াছিলেন। প্র 
অদ্ভুত রিপোর্ট এই-- 

দারোগার রিপোর্ট 

“মেহেরবাঁণ কদরধাণ পরবদ্দীগার হভুর-এ-আল! ডিস্টেরাঁকট মাঁজিশ্টরটু 
সাহেব বাহছুর বরাঁবরেষু-- 

'খিত” গোলাম এনাকৎ হোছেন দারোগা কেশবপুষ খানা, সেবকের 


হেরড সাহেবের হাকিমী। ৬ 


নিবেদন এই যে, যাঁদবপুর ফাঁড়ির চারিদিকে বৃষ্টি ও বন্তা জন্য সর্বত্র পাঁণি 
আর পাণি হুইয়। গিয়াছে । লোকের পারাপার একেবারেই বন্ধ, এখানকার 
লোক অন্ত স্থানে অথব! অন্ত স্থানের লোক এখানে আসিতে একেবারেই 
অক্ষম। ধোর। তাল্লা এমনই হাল পন্নদ1! করিয়াছেন যে, এই ছুদ্দিনে যদি 
৫০ জন মাত্র দুষ্ট লোক আইসে, তাহ! হইলে রাজ্য জয় করিয়া! লইতে পারে । 
আমরা অতি সাবধানে রহিরাছি, আর দিবা রাত্র হজুরকে স্মরণ করিতেছি ও 
খোদার নাম লইতেছি, পরস্ত খোদাতাললার অনুগ্রহে আর হ্জুরের নেক্‌ 
আশীর্বাদ কিছু মাত্র ভর নাই বরং খুব হিন্মত আছে, ইহা হুজুর মালিক 
নিশ্চয় জানিবা। আর হজুরের নিকট ইহাও নিবেদন করিতেছি যে, 
যাদবপুরের ফীঁড়িদারের ১৩৭ নং রিপোর্ট এবং ১২৮৬ নং রোজনামচার 
প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামে চণ্ডীমণপ ও বাঁজপরসাদ, ইহারা উভয়ে সদর রাস্তায় 
দণ্ডায়মান রহিরাছে, আর পথিকেরা প্রাণভরে সে দিক দির গমনাগমন 
করিতে পারিতেছে না এবং গ্রামের লোকেরা দলে দলে ফাঁড়িতে আসিয়। 
এজাহার দিতেছে ও কাঁতভঝোক্তি করিতেছে । ফীড়ি ও থানায় কয়েকজন 
মাত্র কনেষ্টবল আছে, তাহাদের দ্বরার দমন হওয়া অসম্ভব । হ্জুর মালিক 
নিবেদন ইতি 1৮ ইত্যাদি। 

দারোগার রিপোর্ট যথাসময়ে সদরে পৌছিল। জিলার মাজিষ্ট্েট জন্কর্্‌ 
সাহেব মফস্বলে গিরাছিলেন, সুতরাং জরেন্ট মাঁজিষ্টরেট শ্রীমান হেরড্‌ 
সাহেব ডিপৃষ্রীক্ট যাজিষ্ট্রেট স্বরূপে কার্ধ্য করিতেছিলেন। রিপোর্ট তাহারই 
ইন্তগত হইল । ৃ 

সিখিলসাধিবশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়! যুবক হেরড্‌ ভারতে পদার্পণ পূর্বক 
িছুকালের জন্য আসিটান্ট মাঁজিষ্রেটের কাধ্য করেন, তদন্তর সুপারিশের 
জোরে অতি শ্রীত্র শীঘ্ব জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছেন। শুনা বায়, 
তিনি বাঙ্গালা ভাষার কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয্নাছিলেন এবং এ ভাষাক়্ 
একটু আংটু কথাবার্ত। করিতে অথব! চিঠিপত্র পড়িতে শিক্ষা করিয়াঁছিলেন। 
রিপোর্ট খুলির। তাহার এক চতুর্থাংশ পাঠ করিয়া অতি কষ্টে রিপোর্টের মর্ম 
কোনও প্রকারে হৃদয়জম করির। লইলেন। পাঠ করিবার সমর “চণ্ডীমণগ্ডপ”কে 
"্চণ্তীমণ্ডল” এইরূপ পাঠ করিলেন, তদন্তর নাজিরকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা 
কব্সিলেন “নাঁজির ! বাঁজপর্সাঁদ এরূপ নাম হিন্দস্থানীয় বলিয়া কি বোধ 
হয় না এবং চণ্ডীমণ্ডল বোধ হয় বাঙ্গালীর নাম।” নাঁজির কহিল, হুজুর, 


৭০ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


আপনি সত্য কহিযাছেন, রাঁজপর্সাদ্‌ হিন্ুস্থানীর এবং চণ্ভীমগ্ডল বাঙ্গালীর 
নাম, ইহা! নিশ্য়।” তাঁছার পর সেরেন্তাদারকে ওয়ারেন্টের ফারম আনিতে 
আজ্ঞা করায় ফারম আনীত হইল, সাহেব বাহাছুর দারোগাকে হুকুম করিয়া 
পাঠাইলেন, “অবিলম্বে ছুরাত্মা রাজপর্সাদ্‌ ও চণ্ডীমণ্ডলকে গ্রেপ্তার করিয়৷ 
সদর থানায় চালান দেও । ইহাদের পায়ে বেড়ী এবং হাতে হাতকড়ি লাগা- 
ইয়া অতি সাবধানে পাঠাইবা) সঙ্গে রীতিমত চৌকীদার ও কনেষ্টবলের 
পাহারার ষেন অনুমাত্র ক্রি না হয় ।” 
গ্রেপ্তারী পরোয়্ান৷ প্রাপ্ত হইয় বৃদ্ধ দারোগা ভাঁখিল “কি আশ্চর্ধ্য ! চণ্ডী” 
মণ্ডপ ও রাজবাটীকে কি গ্রেপ্তার করা যায়? শত সহত্র লোক একত্র হইলেও 
কি ইহাদ্রিগকে মাধবপুরে পাঠান যাইতে পারে? এমন নির্বোধ ও লক্ষমীছাড়া 
হাকিমের পাল্লায় আমি এই বুড়ে। বয়সে নিতান্তই হয়রাণ ও পরেশাণ হই- 
তেছি।” যাহা হউক, সাহেব সমীপে দারোগা লিখিয়া পাঁঠাইল “হজুর! 
চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপর্সাদ্‌ নিতান্তই প্রবল, তাহার! রাস্তাকে বেষ্টন করিয়া 
দণ্ডাক্পমান রহিয়াছে, তাহ।দিগকে গ্রেপ্তার কর! অথবা সদরে চালান দেওয়া 
অসম্ভব। ছুই শত চৌকিদার এক হইলেও ইহাদ্দিগকে স্থানত্রষ্ট করা যাক্গ 
না; যেন কলিকাতার গড়ের মাঠের কেল! ছের্গ)1! সুতরাং গ্রেপ্তারী পর" 
ওয়ান! ফিরৎ পাঠাইতে বাধ্য হইলাম 1” শ্রীমান ফেরড্‌ সাহেবের নিকটে এই 
সমাচার উপস্থিত হইলে তিনি একেবারে ক্রোধে অশ্মিশশ্মী হুইয়া উঠিলেন ; 
কহিলেন “কি এতাদৃণী আম্পদ্ধী ! এত দীর্ঘকালের সুশাসনের পরে এবং এত 
সেনা ও সেনাপতি থাকিতে আবান্র বাঁজবিদ্রোহ-_আবার [10009 
200 [02599015115 
উচ্চ হতে উচ্চতর আমরা উঠিব, 
মহান গৌরব গিরি তুক্গ শৃঙ্গ দেশে । 
যাহে আমাদের নাম রহিবে সজীব, 
কালাবর্তে স্বদেশের ইতিহাসে শেষে । 
তৎক্ষণাৎ নগরের চারিদিকে এই মহ! অশুভ সমাচার বনপোঁড়া আগুনের ন্যায় 
ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। পুলীপের অনেক লোকের অনেক দিন হইতে পদ্দো- 
নতি বা পুরস্কার হয় নাই,তাহাঁরা এই সমাচার শ্রবণ করিরা লম্্ক দিয় গাহিল--- 
সাজরে সাঁজ সাজ সৈম্তগণ। 
ভওবীরের দণ্ড দিতে বাধিবেক রণ ॥ 


হেরড সাহেবের হাকিমী | . ৭১ 


হেরড, সাহেবের নিম্নবর্তী আসিস্টাণ্ট মাজিষ্টরেট অজাতশ্বস্র শ্রীমান জেম্স্‌ 
সাঁহেব.ইংরাজ মেম্দিগকে অভম্ম ও উৎসাহ দিতে আসিয়া কহিল-_ 
মোরা রাজ! সবাকার হেরি যা এখানে, | 
মোদের স্বত্ব বিরোধিতে নাহি কেহ আর। 
আসমুদ্র ধর! কেন্দ্র করি মধ্য স্থানে, 
মোরা রাজ! জীবজন্ত বিহঙ্গ সবার ॥ 
জেলার হজুর মাঞ্সিস্ট্রেটে ও পুলীশ সাহেব মফম্লে ছিলেন। তাহাদের 
নিকটে রাজবিব্রোহের সমাচার সেই দিনেই তারযোগে যথারীতি প্রেরিত 
হইল ; আর শীমান হেরড,. সাহেব স্বয়ং রাত্রিতে নিদ্রাকালে স্বগ্প দেখিতে 
লাগিলেন যেন তাহারই বীরত্বে সেনাগণ যুদ্ধে জয়লাভ ক্রিয়া আনন্দে 
গাহিতেছে-- 


[২010 13110910165 1016 006 229, 
131100175 91121] 17691 106 5172৬09, 


এদিকে মফস্বলে বসিয়া ডিসৃষ্টা্ট মাঁজিষ্রেট জন্কট্‌ সাহেব ও পুলীশ সাহেব, 
জমিদার প্রদত্ত ছাঁগ, পারাবত, কুকুট এবং হংস মাংস অংশ করিয়া ধ্বংস 
করিতেছিলেন, এমন সুখের সময়ে তারের খবর পৌছিরা হরিষে বিষাদ উৎপন্ন 
করিল। টেলিগ্রাম পড়িয়াই বড় সাহেবের চক্ষু স্থির ! বড় সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন-_- 


1 200 006 10701051010 01211 1 501565 
15 1151) 05915 1910701066০ 015106, 
1110] 0172 210 01 0106 01501710600 0105 0011217 
1 800 0185 1010 01 03611075917 9100 072 101005, 


যাহ হউক, জনকট. সাহেব তাড়াতাড়ি পুলিশ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, 
সদরে আসিয়া উপনীত হুইলেন। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আড়ত- 
দারের। তাহাদের শশ্তরাশি, মহাজনের! তাহাঁদের টাকাকড়ি, জহুরীগণ . তাহা- 
দের স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, রত্ব এবং মাড়োয়াঁড়িরা তাহাদের দোকাঁনের শাল, 
জামিয়ার ইত্যাদি লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কি জানি, কোন্‌ সময়ে, 
সহ্রটা বা আক্রান্ত ও লু্টিত হয় !! 

নগরে উপনীত হইম্মাই, জনকট. সাহেব ( হেরভ্‌ সাহেবের পরামর্শান্গসাঁরে 
এবং রাজবিধি মতে ) পুলিসের ইনেন্পেক্টর জেনেরল সাহেব বাহাছরের নিকটে 
ও ছাটলাট সাহেব বাহাদুরের দপ্তরে রাঁজবিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ সহ তার 


৭২. , ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


পাঠাইলেন। পরদিবস ইংলিশম্যান, ডেলিনিউশ, ই্রেট শম্যান, পাইওনিয়র 
শ্রন্ভতি ইংরাজী সমাচার পত্রে সুদীর্ঘ তাড়িত বার্তী প্রেরিত হইল। 
ছোঁটলাট সাহেব তাহার মিলিটরী সেক্রেটরির সহিত পরামর্শ করিয়া, 
বারাকপুর, দমদমা এবং কলিকাতার কেন্লায় লিখির! প্যঠাইলেন “ফৌজ 
যেন রীতিমত প্রস্তত থাকে, আবশ্তক হইলে যেন মুহুর্ত মধ্যে গতিশীল 
হইতে পারে।” সেনামহলে এই সমাচার প্রেরিত হইলে, 'সেনারা 
লম্্ দিয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল “যুদ্ধ জয় হইলেই আমি খুব লুঠিসবা 
লইব”, কেহ বলিল ৮০1], 61619 816 18117 1905 ০01 ড/07091) 036:০-- 
70 11109 0)5 0150021: 010 109595, 1 03211151019 5055১ 11919117101, 01) 
50188 01 00 01001751529” মান বাউচ্চি ও ভিন্তি মিঞ] মধুর হাস 
হাসিয়া কহিলেন “আল্হাম্দোঁলিল্!! আল্লা চাহেতে। এবারে মুই থোড়। 
বহুত দৌলৎ কাঁমারে লবো, আর কর্জার দ্রান্পে হয়রাণ পরিশাণ হোতে 
হবে ন11” এদিকে নারিকেল তৈল ও স্ুর্কি সহঘোগে তৈলঙ্গ সিপাহীর৷ 
তরবারী পরিক্ষার করিতে লাগিল) গোরাগণ বন্দুক লইয়! চাঁদমারির 
দিকে লক্ষ্য ঠিক কারতে গেল; পুলীশ সাহেব বাশ কাঁটিতে হুকুম 
দিলেন। রাশি রাশি বাশের লাঠির দরকার! যাহাদের পুকুরের ধারে 
বাশ ছিল, তাহার! এবারে বেশ টাকা উপাজ্জন করিতে লাগিল। স্কুল ও 
কলেজের ভারতোদ্ধারী ছেলের! এই সকল কথা লোকমুখে শ্রবণ এবং 
সম্বাদদ পত্রে পাঠ করিয়া বুঝিল, এবারে নিশ্চরই বাঙ্গালীর উদ্ধার ! 
এবারে নিশ্চয়ই বাঙ্গীলার আবার বাঙ্গালী রাজত্ব; তাহারা থা! তথা 
গাহিতে লাগিল-_ 

বাজ্‌রে শিল্গ। বাজ এই রবে, 

সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে, 

সবাই জীগ্রত মানের গৌরবে, 

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ॥ 

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মোল্লা, পথে চলিতে চলিতে "যুদ্ধে ইংরাজ হারিয়া 

গেলে,হিন্দু কিম্বা মুসলমান ইহাদের মধ্যে কে রাজা হইবে*__এই চিন্তায় এমন 
আজ্মবিস্তৃত ছিল যে, হঠাৎ একট! বৃহদাঁকার পাথরের আঘাত লাগিক্স! রাস্তার 
ধারে একট! গভীর পুকুরের জলে পড়িয়৷ গেল। অন্য পর্য্যন্ত তাহার মৃত- 
দেহের সন্ধান পাওয়া ঘাঁয় নাই । 


হেরড মাহেবের হাকিমী |. ছু 


গদিকে হিতবাঁদী, বঙ্গবাঁসী, বন্থুমতী ও সঞ্জীবনী সম্বাদ পত্র দম্পাদক- 
'দরিগের কাধ্যালয়ের নিকট দিয়া গুপুভাবে পুলিশের লোক দিবা রাত্রি বিচরণ 
করিতে লাগিল। পবেঙ্গলী” ও “অমুত বাজারি পত্রিকা”্র আফিস গ্রীক 
খানাতলাশী হইবার উপক্রম হইয়! উঠিল। মাধবপুর নগরে একখানি ক্ষুদ্র 
বাঙ্গাল! সখাদ পত্র প্রকাশিত হইত, তাহার সম্পাদকের পর্ণকুটারে দিনে ৩বার 
আর রাত্রে ৬বার পুলীশের লোক ঘুরাঘুরি করিত । শ্রীমাঁন সম্পাদক বাবাজী 
করটা ব্যঞ্জন সহযোগে ভাত খায়, তাহার নাম পর্যন্ত লিখিয়া রিপোর্ট হইতে 
লাগিল। এদিকে দুইশৃত চৌকিদার, একশত পুলিশ কনেষ্টবল, কয়েক জন 
হাওয়ালদার, জমাঁদার, দারোগা, ইনেস্পেক্টর এবং জিলার বড় হজুর (অর্থাৎ 
ডিঃ মাজিষ্টেট জন্কট্‌ সাহেব) জয়েণ্টমাজিষ্রেট হেরড্‌ সাহেব এবং পুলীশ 
সাহেব, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া! বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও থাঁদ্যদ্রব্য, ওষধাবলী, তান্ধু, 
পরিচ্ছদাদি সহ, যাদবপুরা ভিমুখে অগ্রষর হইতে লাগিলেন। মুসলমান 
কনেষ্টবলগণ “আল্ল৷ হো আকবর” এবং হিন্দু সিপাহীগণ “হর বম্‌ বম্‌”” বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মেই গর্ভিনী-গর্ত-বিদারণকারী 
শবকরাশি মধ্য প্রধান পুলীশ ইনেস্পেকুটর মহাশয় গম্ভীর স্বরে উৎসাহ 
দিতে দিতে গাহিতে লাগিলেন-_ 

সাহসে চল, চল সৈম্ভগণ। 
ভণ্ড বীরের দণ্ড দিতে বাধিবেক রণ ॥ 

যাঁহা হউক, অতি কষ্টে খাল, ডোব1, পুকুর, দিঘী, নদ, নদী, জলাশয় 
ইত্যাদি পার হইয়া বিক্রমী বীরগণ যাঁদবপুরে উপনীত হুইলেন। জল পার 
হইতে জলের স্ায় টাকা ব্যয় হইয়! গেল। ইতি পুর্কেই কেশবপুরের দারোগ! 
আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন । সেনারা! পৌছিলে, খট খট্‌ রবে তান্ু খাটান 
ইইল এবং হেরভ্‌ সাহেব একখানা! বাঙ্গাল! বই খুলিয়া! চুরট টানিতে টানিতে 
বঙ্গীয্ন বীর সেনাদিগের সন্ুখে আগমন পূর্বক কভিলেন-__ 

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাচিতে চার রে। 
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্ণস্থখ ভায় রে ॥ 

বাঁউিচ্চা, ভিস্তি, বেহারা৷ এবং কুলীগণ অবাঁক্‌ হইয়া! চাহিরা' রহিল, অব- 
শেষে নাপিত ও ধোঁপ। আসিয়া! কহিয়া গেল “হেরড্‌ সাহেব যেন মা সরস্বতী ! 
ধন্য | ধন্য ! এমন পণ্ডিত ত আর দেখি না; সাহেবের মুখে যেন খৈ ফুটে !” 

গ্রামে মহা ভীষণ গোলযোগ শ্রবণ করিদ্া। এবং বনুসংখাক বলবান দণগ্ুধারী 


৭৪8. , ধন্মানন্দ-প্রবন্ধারলী 


কনেষ্টবলের আগমন দেখিয়া, গ্রামের লোকেরা গ্রান্তম বাঘ আসিয়াছে অথবা 
বন্ত শুকরের উপদ্রব হইয়াছে ভাবিয়! বড় বড় বাঁশের লাঠি ও তীর ধনু লইয়! 
তাশ্ুর দিকে হৈ হৈ রবে অগ্রসর হইতে লাগিল ।' সাহেবের. তাহা দেখিয়া 
স্থির করিল “ইহা নিশ্চয়ই রীজবিদ্রোহ 1” হেরড্‌ সাহেৰ কহিলেন “অত্র 
বিষয়ে সন্দেহ না্তিঃ1” কিন্তু বন্দুকের ভীষণ শব্দ শুনিয়! গ্রামের লোকের 
উর্শ্বাসে পলায়ন করিল; ইংরেজের। ভাবিল “প্রথম উদ্যম শুভ ফল প্র ।” 

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। ব্রাত্রিতে চব্যচোষ্যলেহৃপের় আহারান্তে তান্ুর 
ভিতরে সাহেবদিগের গোপনীয় সমর মন্ত্রণার কৌন্পীল বসিয়াছিল। আমরা 
সে সকল গোপন কথার কিছুই জানি ন1, তবে একথা শুনিয়াছি যে, সাহেবের! 
নাকি বলিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ছুই একজন জমিদাঁরকে খেতাব 
(উপাধি) দিবার বন্দোবস্ত কর! হইবে, কারণ একজন জমিদার নাকি এমনই 
রাজভক্তি দেখা ইতেছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন “যত দিন পর্য্যন্ত 
আমি জয়লাভের সমাচার না পাইব, ততদিন পর্ধ্যস্ত প্রাতঃকালে চা মধ্যে চিনি, 
মধ্যান্তে স্নন্র সময় গান্রে তৈল এবং রাত্রে পোলাও মধ্যে গরম মশলা ব্যবহারি 
করিব না।৮ আর একজন মুসলমান তালুকদার প্রতিজ্ণ করিয়াছিলেন “যুদ্ধে 
জয়লাভ না হওয়! পর্য্যস্ত আমি মোরা বা মুগি ভিন্ন অন্ত মাংদ আদৌ ব্যবহার 
'করিবই ন11» 

রজনী প্রভাত হইলে কৃর্ধ্যদেব উদ্দিত হইলেন ॥ পুলীস সাহেব চীৎকার 
করিয়া কহিলেন-_ 

সাজরে সাজ সাজ সৈম্তগণ। 
ভগ্ুবীরের দণ্ড দিয়া করিব নিধন ॥ 

ক্রমে মহাবীর জনকট্‌ সাহেব, ডিঃ সুপারিন্টেণ্ডেপ্ট, সাহেব এবং হাকিম- 
গ্রবর হেরভ্‌ সাহেব দল বল লইয়া চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজিপ্রসাদের অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। দারোগা ও ফাড়িদার, অ'ফিমের মাত্রা চড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে, সঙ্গে 
সঙ্গে চলিল। চণ্ডীমণ্ডপ ও বাজপ্রাসাদের নিকটবর্ভা হইয়া মাজিষ্রেট কহি- 
লেন দারোগা!” দারোগা কহিল “হজুর”। সাহেব বলিলেন, “তুমি রাঁজ- 
পরসাদ ও চণ্ডীমণগ্ডলের দুর্গ দেখাইয়া দাও ।” অস্কুলী নিক্ষেপ করিয়। দারোগা 
কহিল “হজুর! এ দেখুন চণ্তীমণ্ডপ, আর এ দেখুন রাজপ্রাসাদ ।” সাহেব 
কহিল "ছুর্গ (কেন্সা) কোথায়?” দারোগা কহিল “হুজুর! আপনি হ্র্থী 
দুর্গা কহিতেছেন, হী এক সমক্সে ছুর্গী পূজা হইত বটে, কিন্তু এখন কেবল 


হেরড সাহেবের হাকিমী। ৭৫ 


ভিতরে লোক থাকে, পুজা হয় না।” সাহেব কহিলেন “লোককে ডাঁক” তখন 
মৌলবী দারোগ! এনায়ৎ আলি সেই বাটীর বৃদ্ধ জমিদারকে ডাকিতে গেল। 
বুড়ো! জমিদার হু'কান্মি তামাকু সেবন করিতেছিল,সাহেবের! ডাকিতেছে শুনিয়! 
তাড়াতাড়ি উঠিস্ব। দারোগার সঙ্গে আসিতে লাগিল। তাহার পায়ে চটিজুতা, 
গায়ে নামাবলী, মাথায় টিকি একং গলায় হরিনামের মালা । সাহেরের সন্ুখে 
উপস্থিত হইয়া! জমিদার সেলাম করিলেন। সাহেব কহিলেন “13 ১15 010 
180 (05217515501 01 00০ 08100 15 (এই বুড়া বদূজাংট1! কি রাজ- 
বিদ্রোভীগণের সর্দার?) বুড়ো কহিল “হুজুর! গ্রামে কেহ রাঁজবিদ্রোহ 
হয় শাই, এথানে কোনও বদ্মায়েস বাস করে না, সকলেই গবর্মেণ্ট বাহা- 
দুরের রাজভক্ত প্রজা । সরকার বাহাছুরের রাজ্য অক্ষয় হউক, আমাদের 
এই প্রার্থন। ৷” মাঁজিষ্ট্রেট সাহেবকে সম্বোধন করিয়! দারোগ। কহিল প্হুজুর ! 
ইনি খুব ভাল মানুষ, ইনি দস্থ্য বা বদ্মায়েস্‌ নহেন, ইনি সরকারের বন্ধু এবং 
অতি ধর্মমপরার়ণ লোক ।৮ তখন সাহেবের! দারোগাকে বলিল “তবে দস্থযবর 
কোথার, আর তাহাদের দুর্গ কোন্‌ স্থানে অবাস্থত ?” দারোগা কহিল 
“হুজুর! এই বাটীরই নাম চণ্ডীমণ্ডপ, আর এ বাটীর নাম রাজবাটা ওরফে 
রাঁজপরসাঁদ। বর্ষার জলে, বাঁস্তার উপরে এই পুরাতন বাটীস্বয় প্রায় পতি- 
তাঁবস্থার় আছে, এইজন্ত প্রাণভয়ে পথিকের! পথ দিয়া যাতারাত বন্ধ করি- 
য়াছে।” হেরড্‌ সাহেব তখন বুঝিলেন প স্থানে ল পড়ায় এবং বাঙ্গাল! রিপো- 
টের মন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় এই বিষম সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে । 
অনস্তর ডিট্রক্ট মাজিষ্রেট সাহেব “[6 15 ৪ £7970 চি 152০” কহিয়্া 
হেরড সাহেবের দিকে তাঁকাইলেন, হেরড্‌ সাহেব লজ্জায় মুখ ফিরিয়াই “15 
 1620181 11207556 [7 2. €921১০৮ কৃহিরা পুলিশ সাহেবের দিকে তাকা- 
ইল। পুলিশ সাহেব “1015 911 005. [00011511067 বলিয়া ইনেস্পেক্টরের 
দিকে চাঁহিল, ইনেস্পেক্টর “10001009117 015 10701610111 বলিয়া দারো- 
গার দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিল) দারোগা সাহেব আফিমের আবার মান্রা 
চড়াইয়া! “শোভান্‌ আল্লা” কহিয়া ফাঁড়িদারের দিকে কটাক্ষ করিল, বৃদ্ধ 
ফড়িদার আকাশের দিকে তাকাইয়া “তোবা” “তোঁবা” বলিয়া কাঁদিতে 
লাগিল। ইংরাজী-নবিশ নেটিব ডাক্তার চুপি চুপি কহিতে লাগিলেন ভারতের 
টাকা যেন বে-ওয়ারীশ মাল । €]70191) (08551501009 8০55 19 
$15 0065.৮ 
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মাজিষ্টেট সাহেব দ্রারোগাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “দারোগা ! 
তোমার এমন নির্কদ্ধিত কেন?” কীদিতে কীঁদিতে বুড়ো দারোগা বলিলঃ 
“হজুর ! আমি জানিতাম, আমি এবং আমার ফাড়িবার "ও আমাদের পুলিশ 
সাহেব, এই তিন পণ্ডিতের মত বুঝি আর পণ্ডিত দ্রনিয়ায় নাই, কিন্তু হুর 
স্বয়ং এবং আপনার সহযোগী হেরডু সাহেব বে আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর 
পণ্ডিত, তাহ! জানিতাম না, এই টুকু অবশ্ত আমার ভূল এবং নির্ব,দ্ধিত) হুই- 
রাছে, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই | যাহা হউক, আঁমাঁকেই ক্ষমা করুন; জেলের 
( ধীবরের ) জালে ছোট ছোট মাশুল! শ্রারই ধা পড়ে, বড় বড় মাছগুল! 
প্রায়ই ধর! দেয় না1৮ তখন আবার আকাশের দ্রিকে তাঁকাইয়া অশ্রপাতন 
করিতে ক্করিতে দারোগা কহিল-- 
তিন পণ্ডিতে রক্ষা নাই, পাঁচ পণ্ডিতে গাধা। 
রানা হামা পলারে গেল, ধরা পড়লো মাধ!) 


মঙ্গল মাতা । 


নলহাটা হইতে আজিমগঞ্ পধ্যন্ত যে ক্ষুদ্র রেণওয়ে শাখা লাইন বিশ্ৃত 
হইয়াছে, তাহার পাঁর্শে লোৌহাপুর ষ্টেশন নানা কারণে প্রাচীন কাল হইতে 
গ্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, এক সময়ে ইহার চারিদিকে নিবিড় অরণ্য ছিল এবং 
তান্ত্রিক সাধক 'ও সন্স্যাসীগণ গহন কাননাভ্যত্তরে অবস্থান করিয়া দেব দেবীর 
পুজা করিতেন । প্রতি অমাবন্তা তিথিতে নরবলি হইত, ইহাও গুন! গিরাছে। 
অদূরে “বাড়াই” নামক সুনুহৎ্ গ্রামে এক সময়ে একজন প্রবল পরাক্রাস্ত 
হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন । তাহার সমসামগ্সিক বহুল কীর্তিমলার সুস্পষ্ট 
চিন্তু এখনও অনেকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । লোঁহাপুর হইতে আর এক 
দিকে আনুমানিক সার্দৈক ক্রোশ অগ্রসর হইলে ভদ্রপুর নামক আর একটি 
বিখাত গ্রামে উপনীত হওয়া যাঁয়। এই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রামে ইতিহাস- 
প্রখ্যাত মহারাজা নন্দকুমারের জন্ম হইপ্নাছিল। ভদ্রপুর এক্ষণে “ভাহুই* 
নামে পরিচিত। ইহ! বীরভূম জেলার এবং রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত। 

মভারাজা নন্দকুনার রাট়ীশেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাহাঁদের বংশগত 
যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক পুরাঁকাল হইতে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত 


মঙ্গলা মাতা । ৭৭ 


হইতেন। 'নন্দকুমার ঘোরতর তান্ত্রিক ছিলেন এবং একজন অসাধারণ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ জমিদার ও তান্ত্রিক সাধক বলিয়া প্রপ্িদ্ধি লাঁভ করিয়! গিয়াছেন। 
মহারাজ! নন্দকুমার অতীব শুদ্ধাচারী, শাস্ত্রাভিজ্ঞ, পরোপকারী, ভক্তাধিক 
ভন্ত, দীন ছুঃখীর প্রতিপালক এবং গে! ব্রাহ্মণের রক্ষক বলিয়! সর্ব সাধারণের 
পুজনীম্ম হইয়া উঠিরাছিলেন। এক সময়ে তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও 
সাধকবর্গকে একত্র করিয়া একটা মহাবজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ছুঃখের 
বিষন্ন, এ দেশের অনেকে মহারাজ! নন্দকুমারের দেবোপম চরিত্র হৃদয়্গম 
করিতে সমর্থ হন নাই। ইউরোপীয় পুরুষপুঞ্জ কর্তৃক প্রণীত ভারতের ইতি- 
হাসে বিশ্ববিক্রনী কুটিশবীর কর্তৃক নন্দকুমারের ফাসির কথা পাঠ করিয়া, 
তাহার নামে অলীক “কৃত্রিমত1” (জাল-০7261১) অপরাধের অতিরঞ্জিত 
ইতিবুন্ত পাঠ করিয্কা, অনেক দূরদর্শী যুবক, মহামতি মহারাজ! নন্দকুমারকে 
“কুলাঙ্গার” চরিত্রের লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়। রাখিয়াছেন । নিতান্ত 
বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, সম্প্রতি একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী পুরুষ 
তীহা'র ইংবাঁজি গ্রন্থ বিশেষে নন্দকুনীবের কথা উল্লেখ করিয়া অতি উদ্ধত 
ভাবে লিখিয়াছেন, 0170 0০9010221 5/25 2. 01551505 60 7361108] 20৫ 
81000101110001702] 51112105 00120105190 ৮৮10) ৮100] 0600655৮125 
2 5117]310 0102517 200. 00108508695 2. 1220. 01 1১017017  এই অদ্ভুত 
ইংরাজিটুকুর অনুবাদ করিবার ইচ্ছ! নাই ; মোটের উপর কথা এই, যে গ্রন্থে 
্রস্থকার মহাশয় এইরূপ অসাধু ভাষ! ব্যবহার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি, 
কোনও গোঁপনীয় উদ্দেন্ত সাধনের জন্ত লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বলা 
বাহুল্য, এই গ্রন্থ কলিকাতার কোনও ব্যক্তি বিশেষের অনুনয় ও অনুরোধে 
এবং বিশেষতঃ তাহার ইচ্ছা পুরণোদ্দেশে বিরচিত হইয়াছিল। যাহ! হউক, 

ভদ্রপুরে অবস্থান কালে মহারাজ]! নন্দকুমার একটি মহীয়সী কীত্তি স্বাপন 

করেন, এই কী্তি অগ্ভাপিও অক্ষুঞ্ণ ভাবে বর্তমান রহিয়াছে । তিনি ভদ্রপুরের 

পার্থখে আখানীপুর নামক মহাপ্রাচীন, মহাপ্রসিদ্ধ এবং ম্হাবিস্তৃত শ্মশান ক্ষেত্রে 

এক সুন্দর ও সুদৃঢ় মন্দির নিক্মীণ করিয়া তন্মধ্যে জগন্মাতা জগদস্বা কালীমৃত্তি 

স্থাপন করেন। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ পঞ্চমুণ্ডের উপরে সর্পাসনে এ কালীমুস্তি প্রতি্িত, 

ইহ! সুধ্যকাঁলী নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দির, এই ফুভি এবং এই প্রাচীন তপস্তার 

স্থান, দেখিবার উপযুক্ত। প্রায় একশতত্রিংশ বৎসর পূর্বে এক বঙ্গদেশীক্। 

্রক্মচারিণী এখানে আগমন করিয়। এই মন্দিরে কিছুকাঁলের জন্ত অবস্থান 


৭৮ ধন্মানন্দ প্রবন্ধাবলী । 


'ক্করিয়াছিলেন। মন্দিরস্থিতা কাঁলীমাতার নিতা পুজা ও প্সেবা” হইত, 
মন্দিরের অল্নে ব্রহ্মচারিণী উদ্দূর পরিপূরণ করিয়া সন্তষ্টী থাকিতেন। এক 
সময়ে তিনি মুশিদাবাদে আসিয়াছিলেন । প্রবাদ আছে, মুখিদাবাদে গঙ্গাতিটে 
ব্রন্ষচারিণী মহোদয়! প্রতিজ্ঞা করেন, “আমি নিত্যই নিজের হাতে অন্ন তুলিয়! 
মুখে দিই এবং তাহা ভক্ষণ করি । এবারে একদিন আমার মাতা [ কালী ] 
আমাকে খাওয়াইয়া না দিলে আমি অন্ন কিম্বা কোনও প্রকারের ভোজ্য দ্রব্য 
আদৌ স্পর্শ করিব না। উপবাসিনী থাকিয়া মরিয়া যাইতে হয়, তাহাও ভাল, 
তথাপি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না ।» প্রথিত আছে, ছয় দিবস ক্রমাগত নিরদ্ 
উপবাঁসের পরে, তিনি দেখিলেন, গঙ্গার তরঙ্গে একখানি পাত্র ভাসিয়া যাই- 
তেছে, এ পাত্রে বহুবিধ ভোজা দ্রব্য সুসজ্জিত ছিল। আর একদিন এরূপ 
দেখিলেন ; নবম দিবসে শ্ররূপে পাত্র ভাপিয়! যাইবার সময়ে, জনৈক ব্রাঙ্গণ 
কহিল "“মাতঃ! তুমি নয় দিন উপবাসিনী রহিয়াছ, তোমাঁর কে প্রাণবায়ু 
প্রায় সমাগত হইয়াছে, অতএব এই পাত্রস্থিত স্থৃভোজ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়! 
মুখে দাঁও |” ব্রহ্মচারিণী তাহ! শুনেন নাই , প্রবাদে শুন] যায়, সায়াহ্ে ভদ্র- 
পুরের জগদস্ব! স্বয়ং আগমন করিয়া তাহাকে মুখিদাবাদের গঙ্গাতটে দর্শন 
দেন এবং চোব্য চৌব্য লেম্ পে দ্রব্যাদি খাওয়ায় অদৃষ্ঠা হয়েন ; এখনও 
অনেক স্থানে এই প্রাচীন প্রবাদ অনেক বুদ্ধ ও বুদ্ধীর মুখে শুনিতে পাওয়া 
যায়। মাতা মঙ্গল! ত্রহ্মচাঁরিণীর জাতিভেদ প্রথায় আস্কা ছিল এবং তিনি 
বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা করির! জীবন যাঁপন করিব গিয়াছেন । তিনি কখনও বিবা- 
হিত! হয়েন নাই ; ভদ্রপুরে যে সময় তিনি আগমন করেন, তখন তিনি যুবতী 
এবং অসামান্তা ্ূপ্বতী। তাহার চরিত্র নির্মল এবং ব্যবহার নির্দোষ ছিল। 
জংগীত, চিত্র, শিল্প এই তিন বিগ্যাঁয তিনি পারদশিনী ছিলেন ; তিনি কাণীধাম 
হইতে এতদঞ্চলে আগনন করিরাছিলেন, বোধ হয়। প্রকাণ্ড অজাগর সর্পের 
চর তাহার সঙ্গে থাকিত, এ চর্মীননে তিনি উপবেশন, শয়ন এবং ধ্যান 
ধারণাদি 'করিতেন। এতদঞ্চলে বহুসংখ্যক পুরুষ ও জ্্রীলোক তাহার শিশ্া 
হইয়াছিল, এ শিষ্যদিগের বংশধরগণ এখনও জীবিত রহিয়াছে । মাতা মঙ্গলা 
বঙ্গচারিণী তান্ত্রিক! ছিলেন, কিন্তু তিনি সকল শ্রেণীর লোককে শিষ্য করিয়া 
গিম্কাছেন | যাহার! পুরুষ পরম্পরায় বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়। 
আিতেছিল এবং বৈষ্ণব মতেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিঝা- 
ছিল, তাহাদিগকে মাতাজী বিষুঃন্ত্রে দীক্ষিত করিয়! গিয়াছে, এইরূপে শীক্ত- 


গঙ্গল। মাতা | ৭৯ 


দিগকে শক্তিমন্্রে এবং বৈষ্ণবগণকে বিষুমন্ত্রে শিষ্যত্ব সোপানে স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। কোনও সম্প্রদায়কে তিনি তুচ্ছ করিতেন না, সকল সম্প্রদায়কে 
সমভাবে দর্শন করিতেন। সকল প্রকার শাস্ত্রেই তাহার প্রভূত অভিজ্ঞত। 
ছিল, সকলকেই তিনি এক ও অভিন্ন দেখিতেন। বৈষ্ণব ও শাক্তকে তিনি 
এক প্রকার চক্ষে ও একই প্রকার স্নেহে দর্শন করিতেন। লোকে এখনও 
বলিয়া থাকে,তিনি এখনকার অনেক “দাঁধু”“সন্নযাসীদ্র ন্যায় গৃহস্থকে ঠকাইয়া, 
ভয় দেখাইয়া, বিরক্ত করিয়া অথব। তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিয়া কখনও 
একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই ; অযাচিত ভাবে, শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত, 
গৃহস্থ কিছু দ্রান করিলে তিনি সন্তোষ সহকারে তাহ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু 
ইহাও গুন] যাক ধে, তিনি টাকা, রৌপ্য বা স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া তাহা কখন জম! 
করিয়া রাখিতেন না, যাহা কিছু পাঁইতেন, তদ্বার দীন ছুঃখীর অভাব ও কষ্ট 
মোচন করা তাহার নিত্যব্রত ছিল। মহিন্নী মঙ্গলামাতা ত্রহ্ষচারিণী হইলেও 
ভারতবর্ষীর়া স্ত্রীলোকের স্বাভাবিকী লজ্জানীলতা৷ পরিত্যাগ করেন নাই । তাহার 
পরিচ্ছদ অতীব পরিষ্কার ও ভদ্রীজনোচিত ছিল ; পুরুষের সঙ্গে কথোপকথন করি- 
লেও তিনি পুরুষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন ন1। তাহার অতি নিকটে 
বপসিয়। কথোপকথন করা অথবা তাহার বস্ত্র, কেশ কিঘ্বা দেহের কোনও অংশ 
স্পর্শ করা পুরুষের সাধ্য ছিল নাঁ। ভদ্রপুরে মহারাজা নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত 
কালীমুন্তি দ্বিভূজা ছিল, এই কালীকে লোকে যেমন ভয় ও ভক্তি করিত, 
মাতা মঙ্গলাকে দকল লোকে তন্ত্রপ “দ্বিভূজা মঙ্গল” বোধে ভয় ও ভক্তি 
করিস! চলিত। ব্রহ্গচারিণী কোনও প্রকার নেশার প্রশ্রয় দিতেন না, তিনি 
যেমন জিতেন্দ্রিয়া তেমনি সুপপ্ডিতা ছিলেন। বালিকাদিগকে তিনি অত্যন্ত 
ভাল বাঁসিতেন ১ গৃহিণীদিগকে নানাপ্রকাঁর হিতকর বিষয়ের উপদেশ দিতেন। 
তিনি প্রকৃত ব্রহ্ম তত্বদর্শিনী এবং তত্বজ্ঞাননিষ্ট। ছিলেন, তাহার হৃদয় উদার 
ছিল, তিনি যেমন আধ্যাত্মিক সাধিক! তেমনি দীন ছুঃথীর প্রতিপালিফা 
ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে তাহার হৃদয় পুর্ণ ছিল, তিনি সমস্ত জীবন 
সাধ্বীভাবে যাপন করিয়া! গিয়াছেন। অতীব লম্মানিতা, তপস্থিনী, পণ্ডিত 
এবং প্রধান! ভ্ইয়াও তিনি সামান্ত বেশভূষায় এবং সামান্ত আহারে দিনযাপন 
করিতেন1 সকল বিষয়েই তিনি বাঙ্গালীকুলে আদর্শ রমণী ছিলেন। তিনি 
বলিতেন ““নাস্তিক, অবিশ্বাসী, সংশয়চিভ অথবা! অব্যবস্থিত চিত্ত থাঁক। অপেক্ষা 
একটা ধর্ম ঘিশেধে খআস্বাবান খাক। মানবের নিতীস্ত আবশ্তক। যে ব্যক্তির 


৮৯ ধন্মীনন্দ গ্রবন্ধাবলী । 


কোন ধর্মেই বিশ্বাস নাই,যাঁহার “ধর্ম” বলিয়া কোন অভিমত নাই, সে ব্যক্তি 
নিতাত্ত অজ্ঞ এবং সর্বপ্রকার বিশ্বাসের অযোগ্য ।৮ তিনি এ কথাও বলিতেন 
“একটা কোনও ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকিলে এবং তংসঙ্গে একট ক্রি! না 
থাঁকিলে, প্রকৃত ধর্ম সাধন হয় না । অবিশ্বাসী ও নাস্তিকের ধর্ম সাধন অস- 
স্তব। কেবল মুখের কথায় বা পুস্তকের জ্ঞানে ধন্ম সাধন হর না; সাঁধন। 
করিতে হইলে ক্রিয়ার আবগ্ঠক।” তাহার একদিনের উপদেশ হইতে কিঞ্চিং 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি__ 

“আমি অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আপিয়াছি এবং অনেক সম্প্রদায়ের 
পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিরাছি। যেখানে ধন বিশ্বাসের অভাব অথবা ধন্ম বিশেষে 
অনাস্থা দেখা গিরাছে, সেই থানেই পাশব পাযগুতার জীবিত মুত্তি দৃষ্ট হই- 
য়াছে। চরিত্র ও সৌক্গন্ততাদি লেখাপড়ার উপর নির করে নাঁ। ধর্ম 
বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে|” তাহার অনেক উপদেশ দ্বারা স্থুম্প্ট প্রতিপন্ন 
হয় যে, যাহার! বেদ মানে না, কোরাঁণ মনে না, অর্থাৎ কোনও ধঙ্মশাস্ত্র বা 
ধর্ম অবতারকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, কিন্বা ধন্মগত সানাঁজিক শিয়মা- 
দির ও যাহারা অনুবন্তী নহে, তাহাদের ইহলোক ও পরলোক এই উভন্ব 
লোকই নষ্ট হইয়! ঘাঁয়।» 

উপরি উক্ত উপদেশ পাঠে অনেকণস্বাধীন চিন্তানল”(11৩০-00076) বাঁবু 
'ঝলিতে পারেন--4১ 0509121 151157912 155০০90১1০5 15 17706 ».72010721 
£6110107 ৫180001 ? ইহার উত্তরে আমি বলি, বাবুদের এই ধারণ। সম্পূর্ণ 
মিথ্যা | 1২০11251017 প্রথমে 19010108] না! হালে 250197091 হয় না, বাক্তিগত 
ধন্ম 50902] নহে, জাতিগত ধর্মই 1809021, যাহাকে বরাশনাল বলিতেছ, 
তাহার “ন্তাশনালই” মূল কারণ। [২০1101017ট1 176101791 হইয়াছে বলিয়াই 
£1817007, ব্যক্তিগত ধর্ম কবে 1859581 বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ? [500 
বাহাকে 7২801905] করিয়াছে, তাহাই ধর্ম বলিয়। গ্রহণীয় । সুতরাং 1101৮ 
2] 1২০11610178 ধর্ম 71২91102058] [২০1101097 শব্দের কোন অথ নাই । 

মহিক্লী মাতা মঙ্গল! কখনও কাহাঁকে “তাঁবীজ” ব! “মাছুলী” দিতেন না। 
তিনি অলৌকিক ক্রিয়ায় প্রগাঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন,কিস্্ কখনও ছলনা দ্বারা 
অলৌকিক ক্রিয়! সম্পাদনের ভান করিতেন না। তাহার অনেক শিষ্য ছিল, 
শিষ্মদিগেরও অনেক শিষ্য প্রশিষ্য আছে। তাহার এক দন শিষ্ের শি্যু কর্তৃক 
একজন হিদ্দুস্তানী পুরুষ দীক্ষিত হইম্মাছিলেন। এই হিন্দুস্থানী সংপাঁর ত্যাগী 


মঙ্গল মাতা । ৃঁ ৮১ 


উদাঁসী ছিলেন এবং মহাপুরুষ বলির! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । বান্তবিকই 
তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি,তিনি প্রায় সগুদশ বর্ষ হইল, 
মুর্শিদাবাদের নিকট বালুচরে গঙ্গাতটে পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া 
মহাপমাধিগ্রস্ত হইয়াছেন । এই অপূর্ব মহাপুরুধ মুর্শিদাবাদ জেলায় “জলেশ্বর- 
বাব” নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বালুচরে গঙ্গাতরঙ্গবক্ষে তিনি বংশনির্মিত এক 
অত্রাচ্চ আসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা জলের উপর ভাঁসিত এবং তাহাতে 
তিনি উপবেশন করিরা থাকিতেন । এইজন্ত লোকে তীহাকে জলেশ্বর বাবা 
বলিয়া ডাঁকিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভাঁদ্রের প্রবল বর্ষা ও প্রবল বন্ার 
সময়ও এই আপন স্থানাস্তর্িত হইত না এবং উপরে আচ্ছাদন না থাকা সত্তেও 
এই মহাপুরুষ শীতে, বৌদ্রে, শিশিরে ব! বর্ষার প্রবল জলে আসন পরিত্যাগ 
করেন নাই । এই মহাপুরুষ, মঙ্গল! মাতার শিষ্যের শিষ্য ছিলেন । 

পুর্ববেই লিখিয়াছি, মঙ্গল মাতা ““তাত্ধ্রিকা” এবং কালীর উপাঁসিক! 
ছিলেন। তীস্ত্রিকদিগের ঘষে সকল অনাচার বা অধথ। আচার আছে, তাহ! 
তাহাতে বন্তমান ছিল না। কালী মুত্তিতে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। শুন 
গিয়াছে, ব্রহ্ষচারিণী অবস্থায় অবস্থান করিবার সময়ে, তাহার একজন সহোদর 
তদ্রপুরে আগমন করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন “তিন দিবস অতীত হইল 
আমাদের গর্ভধারিণী জননীর মৃত্যু হইরাছে। মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমর 
নিতান্ত অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছি, তোমাকে এই সম্কাদ জানাইবার জন্ত আমি 
এখানে উপস্থিত হইয়াছি।” কথ! শুনিয়া] ব্ক্ষচারিণী অতি নীপ্র দৌড়িয়া গিয়া 
দ্বিভূজা কালীমাতার মন্দিরের দ্বার উন্মোচন পূর্জক মহামাতাকে ধর্শন করিয়া 
হাসিতে হসিতে বলিলেন *টৈ ! আমার মা ত মরেন নাই, আমার ম। মন্দিরের 
মধ্যে জীবিত! রহিয়াছেন 1” প্রকৃত সাধক ও সাধিকাঁদিগের বিশ্বাস, প্রত 
ভগবতভক্তি এবং প্রেমানন্দ বাস্তবিকই এইবূপ। তাহাদের ভগবানে তন্মস়ত। 
এবং আধ্যাত্মিক মহাঁভাব, মাকামুগ্ধ সংসারী মানবের মহাশিক্ষার উপাদীন। 
তাহাদের নির্মল চরিত্র এবং পবিজ্র জীবন, এই পাপময় সংসারে মহা আলোক 
ও আশ! শ্বরূপ । 


পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ 


পরাক্রণী পাঠানপুপ্জের প্রখ্যাতি, প্রচীনত্ব, বিভব, বীরত্ব, বিক্রম, শোর্য 
বীর্ধ্য, স্বজাতি-প্রেম এবং স্বদেশবৎসলতা--বিশেষতঃ তাহাদের সমগ্রজাতির 
স্বভাব ও চরিত্র এবং তাহাদের বিরাট প্রদেশের প্রক্কতি ও ইতিবৃত্ত--প্রকুষ্ট 
রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, পঞ্চনদ-বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশের পস্কভাষা-ভাষী 
পাঠাঁন জাতির সহিত সন্ব প্রথমে সহবাস কর! নিতান্ত আবশ্তক। বঙ্গবাসী 
পাঠানদিগের সংখ্য। অতি অন্প, বিশেষতঃ ইহারা কাল প্রভাবে এন্দপ অনুন্নত 
অবস্থার পতিত হইয়াছে এবং ইহাদের শিক্ষ।দীন্মণ, স্বভাব, সভ্যতা, চরিত্র,ধর্ম 
প্রভৃতি এরূপ হীন হইতে হীনতর হইয়া! উঠিয়াছে যে, ইহাদিগের দ্রেহস্থ ধম- 
নীতে বিশুদ্ধ পাঠান-রুধিবের অন্ুমাঅও আছে কিনা সন্দেহ। ভারতের 
অন্তান্ত অংশে পাঠানের সংখা অন্থুলি দ্বার! গণনা! করা যায়।  মাক্রাজ 
প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মালাবার্‌ উপকুলস্তিত কালিকট প্রস্ভৃতি 
স্থানে যে সকল পাঠান সম্প্রদার বাঁস করে, তাহারা বহুকাল পর্যান্ত স্থশিক্ষিত, 
স্থনভ্য ও স্বধন্মীচারী মুসলমান গুরুর সহবাসে বঞ্চিত গাকান্ম, বর্তমান সময়ে 
এতাদৃশ বিরুত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াঁছে যে, “পাঠান” বলিয়া পরিচয় দিবা 
অধিকার তাহাদের আছে কিনা, তদ্িঘয়ে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন। 
ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়। পাঠান চতিত্র বুঝিছে হইলে, পঞ্চনদ্বিধৌত পঞ্জাব 
প্রদেশে পরিব্রজন করা নিতান্ত আবগ্রক ; পঞ্জাব হইতে পথিকেরা আফগানি- 
স্থানে আগমন করিলে পাঠান চরিত্রের সম্পূর্ণত। সম্যক দ্ধপে হৃদয়ঙ্গন করিভে 
সমর্থ হয়েন। আমর জুদূরধন্ভা আফগানিস্থানের কথ! গ্রবন্ধান্তরে বর্ণন। কিয়! 
পাঠকের কৌতুহলবৃন্তি চরিতার্থ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ; বর্তমান প্রস্তাবে 
পঞ্জাবীয় পাঠান প্রদেশের বিবন্রণে হস্তন্গেপ করিতে আকাজ্জন করি । 

পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে মর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রখ্যাত জিলার বর্তমান নাম 
রাওলপিপ্ডি। রা'ওল অথবা রাওয়াল্‌ সিংহ নামক পৌও, জাতীমঘঘ জনৈক 
প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুবীরকুলাগ্রগণ্য ব্যক্তির নামে রাওয়ালপিগডি প্রতিষিত 
হয়। * প্রকৃত প্রস্তাবে, এই জেল! হইতেই পাঠান প্রদেশের ক্ত্রপাত। 


এপ শী শী 
শি শত এরি সি পপ শন নদ পা লাশ আন রা সা পপ শিপ আসিল পপ আপ 


* রাগলপিগ্ডি নগরে বাঙ্গালী হিন্দুদিগে গর র একটা; সুন্দর কালী মন্দির, 
পাঁঠাগাব (লাইব্রেরী ) বালক বিষ্ভালয় এবং (থিয়েটার ) আছে। লেখক। 


পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ । | ৮৩ 


স্লাওলপিঙ্ির অন্তর্গত হোসেন-আবদাল যংশন হইতে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত পদ- 
ব্রজে অথবা বাম্পীয় শকট যোগে গমন করিলে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে যতদূর 
দৃষ্টি চলে, ততদূরই নিরবচ্ছিন্ন পাঠানপুঞ্জে পরিবৃত এবং জঅম্যকর্ধপে সমাচ্ছন্ন। 
এই সকল পাঠানেরা হিন্দি,গুরুমুখী বা উদ্দ, ভাষায় কথোপকথন করেনা, ইহা" 
দের মাতৃভাষার নাম পন্ত, ইহাই আফগানিস্থানের পাঠানের একমাত্র ভাষা । 
হোসেন-আবদাল ্টেসনের নিকটে “পন্জা সাহেব” নামক শিখদিগের অতীব 
প্রাচীন এবং পবিত্র স্বার্থ দৃষ্টিগোচর হর । এইস্থানে শিখ-ধন্ম-প্রবর্তক ভূবন- 
বিখাত শ্রীমৎ বাবা নানক, তগপস্ত দ্বারা “সিদ্ধি” লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রবাদ আছে। বাবা নানক ধে পৃত-কলেবর ক্ষুদ্র শৈলের পাদদেশে পর্ণকুটীর 
নির্মাণ করিয়া পরব্রন্মের পরমারাধনাক্স প্ররুষ্ট রূপে প্রশাস্তমনা থাকিতেন, 
তাহা আজিও ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্ত অণন্ত আকাশের ক্রোড়ে 
উদ্ধমস্তক হই! বিগ্মন রহিয়াছে ; পথিকেরা রেলওয়ে শকট হইতে শৈল- 
শিখা দর্শন করিবা মাত্র উন্নত মন্তকের উদ্দীষ ও টুপি খুলিরা আজিও সভভ্তি 
প্রণাম করিনা থাকে । শুন! যায়,ভক্তাধিক ভক্ত বাবা নাঁনকের পরীক্ষার জন্য, 
দেবভারা “মুবতী রমণী" রূপে তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ) 
নানা প্রকার প্রলোভনে ও খন তিনি কুকন্দ্ের প্রএ্রয় দেন নাই, তখন দেব- 
তার! তাহার গাত্রে ত্র পন্দতটাকে নিক্ষেপ করিবার উদ্মোগ করেন । পব্দতটা 
বক্রভাবে নানকের নন্ত্ে পভিত হইয়া তাহাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিবার উপক্রম 
করিতেছে, এনন সময়ে বোগীবর নানক ভাহা জানিতে পারিরা, আপনার দক্ষিণ 
হস্তস্থিত পাঁচটা অঙ্গুণী দ্বাৰা পর্বতের গতিরোধ করেন ; মহাযোগীর আধ্যাম্মিক 
তেজে হোসেন আব্ধালের পন্বত আজও বক্রভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং 
বাবা নানকের পবিক্র করকমণের চিহ্র তথার এখনও সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে 
পাওয়া যান্ধ। “পঞ্জা” শব্দের অর্থ হস্তের শেষ ভাগ (অন্গুলী) ; “সাহেব” শব্দের 
অর্থ শ্রীমৎ, পবিজ্র, ইভাদি। আমরা যেমন কেবল গীতা বা কেবল ভাগবত 
না বলিয়। ভ্রীংভগবণগীতা অথব! শ্রীমংভাগবত বলিয়া থাকি, কেবল পিটার না 
বণির! যেমন পিটর্‌ দি গ্রেট বলিয়া থাকি, অথবা! কেবল খড়দহ না বলিয়া যেমন 
শ্রীপাঠ খড়দহ বলা হইয়া থাকে, তদ্রুপ শিখেরা পন্জা শব্দের সঙ্গে সাহেব শব্দ 
যৌজনা করিয়া মহত্ব বৃদ্ধি করিয়। দেন। হোসেন-আবদালের জলবাধু নিতান্ত 
স্বাস্থ্যপ্রদ, পৰ্ধতের ঝরণায় বারমাস এরূপ স্ুশ্বাঁছু, স্বাস্থ্যকর ও নিন্শল নীর 
'পাওয়। যায় যে, পান বা স্নানের জন্ত অন্ত জলের আদৌ প্রয়োজন হয় না। 


হাজারা, কোহাট, ক্কষ্॥ পর্বত (13190 11000105170, কাশী, কাবুল প্রভৃতি 
স্বানে হোষেন-আবদাল হইতে সহজে গমন্‌ করা যাইতে পারে। প্রায় সা্ধৈক 
ক্রোশ অন্তরে “বাঃ; নামে অতীব মনোহর গ্রাম আছে,তাহার জলবামুর স্বাস্থ্য- 
কর গুণের কথা, বিশেষতঃ তথাকার প্রকৃতির শোভা এবং অধিবাসীদিগের 
সোন্র্্য এতাদৃশ চমৎকার যে, তাহা সহজে বর্ণনা করা যাঁয় না। এখানকার 
সমীরণ কিছু দিন পধ্যন্ত সেবন করিলে, মানুষের “চেহারা”র পরিবর্তন হয়, 
এবং জল এতই স্বাস্থ্যকর যে, তাহা পাথরকেও হজম করিয়া দের । এইগ্রামে 
একটাও হিন্দু নাই, গ্রামের প্রান্তে এক ঘর শিখ আছে, সে ব্যক্তি একট! হ্র্ণ- 
কারের দোকানের সন্বাধিকারী 1 সম্্াট-শেখর আগওরংজেব এখানে আগমন 
করিয়া এস্কবানের জলবাঘুর স্বাস্থাকর্ত!, প্রাকৃতিক শোভার মহোতৎকর্ষত! এবং 
ফল ফুলাদির সৌলভ্য ও প্রাচুধ্য দর্শন করতঃ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি 
বলিয়াছিলেন “বাঃ! !” শুনা যায়, সেই হইতে এইস্থানের নাম বাঃ (ডো৪1)) 
হইয়া! গিরাছে। বাস্তবিক এই গ্রাম অতীব মনোহর : প্রত্যেক চেতক্মান 
পথিক এই গ্রামের ভূয়ঃ প্রশংসা করিপ্না থাকেন। এই গ্রামে একটীও কূপ বা 
সরোবর নাই, থাকিবার আবশ্তকতাঁও নাই, কারণ পব্ধতের প্রশস্ত শরীর হইতে 
অহোবান্তি প্রচুর পরিমাণে সুধীতল ও স্বাস্থ্যকর সলিল নিঃস্যত হইয়া সমুদয় 
গ্রামবাসীর জলাঁভাব মোচন করিয়া থাকে । এখানে আশ্বর, দ্রাক্ষা, অথরোট্‌ 
লেবু প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সুরস ফল এত সুলভ ও প্রটুর যে, ছুই পরসার 
ফল ক্রয় করিলে একটা লোকের পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার হইয়া থাকে | বাঃ 
গ্রামের জমিদার এবং সর্ধাপেক্ষা প্রধান ও সব্বাপেক্ষা পুরাতিন অধিবাসী মহা 
মান্য নবাব সার সর্দার হেয়াঁৎ থা, কে, সি, এস্‌, আই, মহোদয়, পঞ্জাবীয্ মুসল- 
মান সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা । বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, শিক্ষী, সভ্যতা, ধন, মান, 
গৌরব, সৌরভ প্রভৃতিতে পঞ্জাবে হেয়াৎ খার সমকক্ষ কোঁনও মুসলমান 
এপর্য্যস্ত জন্মগ্রহণ করেন নাঁই। ইনি অনেক দিন পর্ধ্যস্ত বিক্রমী বুটাশ সর 
কারের অধীনে ডেপুটী কমিশনার এবং জজের কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, পরি- 
নামে পেন্সন প্রাপ্ত হইর! কাশ্নীরের মহারাজাধিরাজের মন্ত্রিত্ব করিয়া! অন্প্রতি 
পরলোকে প্রয়াণ করিরাছেন। পাঠান-কুলতিলক হেয়াৎ খার কনিষ্ট সহোদর 
সঙ্ছার গোলাম মহম্মদ বাহাদুর পাঠান সমাজের অন্তত্তম প্রসিদ্ধ নেত ছিলেন 1 
ইঙ্ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রান্ত প্রদেশে চিত্রালের (01101 7107700615) গবর্ণর 
শাদনকর্ত! পদে প্রতিষ্িত হইয়/ছিলেন। আমি ষখন. ইহাকে অসংখ্যাসংখ্য 
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গ্রবল পরাক্জ্রান্ত, ছুর্দমনীয়, স্বাধীনতাপ্রিয়,অসভ্য বা! অর্দসভ্য এবং মহাহিংশ্রক 
পার্ধতীয় মুসলমান ও মহাবিক্রমী হিন্দুজীতির গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত 
দেখিয়াছিলাম, তখন ইঞ্ার বয়স ২৩ বতস্র মাত্র! অথচ অগণ্য প্রজা পুঞ্জের 
মধ্যে একজনও হিন্দু অথবা একজনও মুসলমান ইহার বিরুদ্ধে কদাপি এক- 
বারও অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। কাশ্মীরের মহারাজা এবঃ বুটাশ গবর্ণ- 
মেণ্ট উভয়েই ইহাকে স্থুদক্ষ ও সুযোগ্য পুরুষ বলিয়। ভূত্নঃ প্রশংসা করিয়া" 
ছেন। সর্দার গোলাম মহচ্গদের সন্তানের গবর্ণরী দেখিয়া অতঃপর আর কে 
বলিতে পারে, ভাঁরতবর্ষীয় হিন্দু কি মুসলমান অগ্প বয়সে দাযীত্বপূর্ণ উচ্চ পদে 
আরুঢ় হইয়া! স্বকার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম ? 

হোসেন আবদীলের অব্যবহিত পরেই আটক নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
প্রাচীন নগর দেখিবার যোগ্য | যে নদের সুন্দর, স্গুশীতল ও স্বচ্ছ সলিলে 
কত শত হিন্দুবীর স্বধন্মের মাহাত্ম্য এবং স্বদেশের স্বাধীনত। সংরক্ষণ জন্য হাস্ত- 
মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুগ্ঠধামে চলিয়া ণিক্াছেন, যে নদের পার্থ 
প্রশস্ত পার্বত্য প্রান্তরে উপবেশন করিয়া কত খত সাধবী হিন্দুরমণী হিন্দুর 
হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য কৈলাসপতি কপিসাঞ্জনের আরাধনায় বহুকাল পর্যাস্ত ব্রহ্ষ- 
চর্য্যের কঠোরতা সহকারে অতি কাতর ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল, যে 
নদের তমিআ্র তটদেশে বসিয়া স্বদেশবৎসল হিন্দুবীরেরা তরঙ্তেজে একটা তর- 
গার জলমগ্রভাব অবলোকন পূর্বক ভাঁরত-গৌরব-সাগরে হিন্দুর সাধীনতা- 
তরণীর সম্পূর্ণ বিনাশাশঙ্কা করিয়াছিলেন, * সেই ভুবনবিখ্যাঁত সিন্দুনদের তটে 
কালামুখী আটকনগরী আজিও বর্তমান রহিয়াছে, এই আটকেই হিন্দুর 
সৌভাগ্য-স্থষ্য সর্ব প্রথমে অস্তমিত হয়, এই আটকেই মুসলমান হস্তে হিন্দু 
স্বাধীনত। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। কবি গাহিয়াছেন-_ 

“একতান্ন হিন্দুরাজগণ স্থখেতে ছিলেন সর্বজন। 
সে ভাব থাকিত যদি পার হোয়ে সিন্ধুনদী 
আসিতে কি পাঁরিত যবন ?” এর্লগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

আটক রাঁওলপিত্ডি জেলার একটা মহকুমা । এই মহকুম। হইতে পেশাও- 
যার পর্যস্ত দুই খারেই কেবল পাঠান আর পাঠান !! বাউরী চুল, লম্ব দাড়ি 
ও প্রশস্ত গুন্ক সমাধুক্ত, ঘাধরার স্তায় সুলম্ব পায়জামা পরিহিত, সবল ও সুন্দর 
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দেহী পাঠান আর পাঠান ভিন্ন কিছুই দেখ! যায় না। আটক পার্থখে পিঙ্ধু- 
নদের প্রশস্ততার় পথিকের! চমত্কৃত হইয়া থাকেন। ভারতে প্রবেশ করিতে 
হইলে এই প্রশস্ত নিন্ধুনদের তরঙ্গায়িত বক্ষে তরণী ভাসাইতে হয়, তরণী দ্বার। 
সিন্ধু নদ পার হইফ়া মুসলমানের! সর্ব প্রথমে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। 
আটকের পাঠানের! প্রবল পরাক্তান্ত, ইহার! যেমন বিক্রমী, তেমনি (ইংরাজ) 
বিদ্বেধী। ইহাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে, বিশ্বত্রীশ বৃটীশ-বীরকেও সভরে 
সন্কুচিত থাকিতে হয়। এখানকার পরাক্রমী পাঠানেরা কেবল ছলী ব1 বলী 
নহে, ইহার! ভয়ানক প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং স্বধন্মে ও স্বজাতিপ্রেমে পিবা- 
নিশি উন্মত্ত । ইংরাঁজ-বীর যত বড় বলীয়ান হউন, পাঠান-বীর কখনই ইংরা- 
জকে সমকক্ষ বলিয়। সম্মান করে নাই ; এই জন্ত একজন দরিদ্রাদপি দরিদ্র 
অথবা হীনাদপি হীন পাঠান-শিশু বৃটাশ বীরকেশরীকে মুষিক-শাবক বলির 
এখন ও উপেক্ষা করে। বাস্তবিক ইংরাঁজ সরকার এতদঞ্চলের পাঠানদিগকে 
পধু্ণদস্ত রাখিবার জন্য সততই সচেষ্ট, অথচ রাশি রাশি রৌপ্য ও ম্বর্ণমুদ্রা 
জলের ন্তাঁয় অপব্যয় করিয়াও ইংরাজ পুরুষ পাঠানের “মনের মানুষ” হইতে 
পারেন নাই। পাঠানদ্বিগকে ইংরাজ বলেন “ভোমরা তোমাদের আম্মমর্মাদা 
(561715110) ছাড়িয়। দা 3১৮ পাঠান বলে “যেদিন আত্মগৌরব ছাড়িব, সেই 
দিন আমাদের পতন হইবে । মান বদি আত্মঘর্ধা।(দা ছাড়ে, তাহা হইলে 
পৃথিবীর সকল কর্মের অবোগ্য হইয়া! পড়ে । দে মান্তষে আর পাথরে কিছুই 
গ্রভেদ থাকে না। খাইতে বা প্রিতে না পাই, তবুও ভাল, তথাপি ঝুল- 
গৌরব ছাড়িতে পারি না।৮ বাস্তবিক পাঠানের ভয়ে পরাক্রমী ইংরাঁজ সদ্দাই 
ভীত; বাস্তবিক এদেশে ইসলামে ও ইংরাজে অহি নকুলের সম্পর্ক বিশেষরূপে 
বিদ্ধমান। পাঠাঁনের ভয়ে ইংরাজকে সতর্ক ও সভয় দেখিয়া আমরা ইংরাঁজ- 
পুরুষকে কাপুরুষ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পাৰি না, বরং বুটাশের বুদ্ধিমন্তা, 
চতুরতা, সাবধানত। ও রাজনৈতিক কুশলতার আমর! প্রকষ্টর্ূপে প্রশংস। 
করিনা! থাকি, কারণ “শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ” নীতির অনুসারী না হইলে 
এদেশে বাস করা সংসারী লোকের পক্ষে স্বুকঠিন। পাঠানকে ভয় করিবার 
অনেক কারণ আছে ; পাঠানের! জীবনে মমতা-শূন্, দর়াদাক্ষিণাদি গুণাবলী 
হইতে বিগত-হৃদয়, স্বধন্ন ও স্বকীর স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য সর্ধবিধ ছলের প্রকৃষ্ট 
পরিপোষক, প্রতিহিংদা-পরায়ণতাঁয় সতত প্রনন্ত, সর্বপ্রকার উদার সংস্কারে 
অন্ধ, এবং দেশশক্র, ধর্মবৈরী, ফিরিঙ্গির শোণিত দর্শনে দ্বর্গলোকে মোক্ষ- 
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লাভ হয়” এই বিশ্বাসে সর্বথ! অন্ুপ্রাণিত। তত্তিন্ন আর একটা বিশিষ্ট বিষ 
তাবিবার আছে। গুপ্ত শত্র হইতে প্রকাশ্ত শক্র চিরকালই প্রশংসার পান্র। 
“ঘরভেদদী বিভীষণ” লঙ্কাধিপতি রাবণের যেরূপ ভীতির কারণ ছিলেন, রঘুকুল- 
তিলক রামচন্্ সেরূপ ভীতির কারণ ছিলেন না 3 কারণ রাম প্রকাগ্ত বৈরী 
কিন্ত বিভীষণ গুপ্ত শত্রু । লুপু-ধর্ম পাঠানেরা গুপ্ত শক্র বলিয়া ইংরাজের এত 
ভয় ! আটকের ছুই পার্থ, পাঠান প্রদেশের পার্ধত্যাংশের অনেক দুর ব্যাপিয়া 
বড় বড় ছুর্থ নির্মাণ করিয়া! বৃটীশ-বীর পাঠানের কোপ হইতে ভারতকে বক্ষ! 
করিতেছেন । বিদেণীয় আক্রমণকারীদিগের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা! করি- 
বার জন্তঠ এইটা খুব প্ররোজনীয় দ্বার। এই পথে পথিকদিগকে নান! গ্রকার 
কঠিন রাজনৈতিক নিয়মের অধীন হইরা চলিতে হয়। সন্দেহ হইলে প্রাস্ত- 
প্রদেশস্থ কর্চারীকুল, পথিকদিগের দ্রব্যাদি অবাধে অনুসন্ধান করিতে 
পারেন। সন্দেহের বিশিষ্ট কারণ থাকিলে রাজবিধি মতে তাহারা পথিকের 
গতিরোধ করিতে পারেন। আটকের সেনা, সেনাধিনায়ক ও রাজনৈতিক 
কন্মচারীগণ সততই সতর্ক থাকেন ; কুটরাজনীতি-বিগ্ায় ইহাদের এক এক- 
জন দ্বিতীপ্ন চাণকোর সমতুলা ১ কিন্ত পাঞ্জাবীয় পাঠান-প্রদেশে যাহাই কিছু 
দেখ, ইংরাজের “সরগন্মী”, সাবধানতা ও কীতিমালার দিকে যতই দৃষ্টিপাত 
কর-_আটক পার্স্থ সিন্ধুবক্ষের সেতু সব্বাপেক্ষা কৌতুককর ও বিশ্ময়োদ্বীপক 
বলিয়। বোধ হয়। আটকের সিন্ধু-সেতু বাস্তবিক এক অপুণ্ব পদার্থ !! সিন্ধু- 
নদের উপরে এই সুদৃঢ় ও সু প্রশস্ত সেতু ভারতের উত্তর প্রান্তের প্রধান দ্বার. 
স্বরূপ। এই দ্বার রক্ষা করিতে পারিলে ভারত রক্ষা হয়। তৈমুরলঙ্গ, আলা- 
উদ্দীন, মহম্মদঘোরী, সবকৃতাগীন, আল্পতাগীন, কাসিম, আলেক্জন্দর 
'(সেকেন্দর বাদসাহ), সিলিউকশ., দরাযুস, প্রভৃতি এই পথ দিয়াই ভারতে 
আসিয়্াছিলেন। সোলেমান ও শতাবৈর পর্ধতের মধ্যদেশে সিন্ধুবক্ষে ইংরাঁজ 
প্রভু এই মহাঁসেতু বন্ধন করি! বৃটাশ দিংহের প্রভূত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। রাউলপিত্তি এবং তাহার পার্থে প্রায় দ্বাবিংশটা হুর্গ নি্মীণ ' করিয়া 
বৃটাশ-বীর বিএম লাভ করিতে পারেন নাই,তাহাতেই আবার এই সেতুর উত্তব 1! 
ইংরাজী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধুনদের নাম ইন্ডশ বুজ__1170005 711056-- 
এই সেতুর উপর দিয়া বাম্পীয় শকট থাতায়াত করে, কিন্তু মানুষের পক্ষে 
গমনাগমন নিষিদ্ধ। সেতুর ছুই পার্খে (অর্থাৎ প্রথম দ্বারে ও শেষ দ্বারে) 
শাণিত তরবারি হস্তে বুটাশ-সৈনিক পুরুষ অহোরাত্র দণ্ডায়মান থাকিক্সা সেতু 
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রক্ষা, করিয়| থাকে ৷ রেলগাঁড়ী চলিয়া গেলে, দ্বারদ্বয়ফে বদ্ধ করা হইয়া 
থাকে। সেতুপার হইবার পরে চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন পর্বতমালা! দৃষ্ট হয়, এ 
পর্বত সমূহ একদিকে কোমলতা, অন্তদিকে কঠিনতাঁর পরিচায়ক । একদিকে 
বিবিধ £প্রকার প্রস্ফুটিত প্রস্থনপুঞ্জের মনোহর সমাবেশ, অন্ত দিকে কেবল 
কঠিন ও বন্ধুর প্রস্তর আর প্রস্তর ! এই স্থান হইতেই স্তুপ্রসিত্ধ সোলেমাঁন, 
মুখর্দা, হিন্দুকুশ, হাজার, কৃষ্ণকোহে, বাবা-একোহে প্রভৃতি পাহাড়ের স্থত্র- 
পাত। সেতু পার হইবার পরে বন্ুদূর পর্যযস্ত সু প্রশস্ত প্রান্তর এবং পার্বত্য 
পথ সমূহ অতিক্রম করিয়া নয়োসারা (০৬581৭) প্রভৃতি স্থান সমুদক়্ ৃষ্টি- 
পথে পতিত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের বক্ষ জন্ত এবং উন্তরপ্রাস্তকে প্রাস্ত- 
বাসী নানাবিধ দুর্দান্ত মুদলমান-জাতিদিগের প্রকোপ হইতে নিরাপদ করিবার 
জন্য ইংরাজেরা কত যে অসাধারণ আশ্চর্য্য কৌশল এবং কুট উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না। এই স্কান হইতে প্রান্ত প্রদেশ 
(719705) আর্ত । এই সকল স্থান “পাঠান-গাজী” পুঞ্জে পরিপূর্ণ । পাঠান 
গাজীর কথা একটু পরে বলিব। এই প্রান্তপ্রদেশের শেষ সীনা পেশোয়ার, 
ইহাই ভারতভূমির এক দ্বিকের শেষ সীমা, ইহার পরে আর রেল নাই। 
পেশোয়ার নগর, পাঠানদিগের মহা আড্ডা (50০০0701019) | পেশোয়ারের 
পরে কাবুলের পথ, তাহা ভারতভূমির ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমার 
বাহিরে অবস্থিত । পেশোয়ার অতি ভয়ঙ্কর স্থান। “ভয়ঙ্কর” শব্ধ ব্যবহার 
করিবার অনেকগুলি বিশিষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, এখানে শীত 
খতুতে যেমন ভয়ানক শৈত্যান্ভব হয়, গ্রীষ্মকালে সেইরূপ ভগ্লানক উষ্ণতা" 
নুতব হইয়া থাকে । শীত ও গ্রীষ্মের ইহাতে চরম (057298) আছে বলিয়া 
এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থা প্রদ। গ্রীষ্মের তীব্রাদপি তীর রৌদ্রে, অতীব 
উষ্ণ বায়ুর প্রবাহে, পথস্থিত প্রস্তরখণ্ডের উষ্ণতায়, বালুকার তাপে, পর্বতের 
উষ্ণত্বে, বিশেষতঃ “লু” নামক হুতীশন সম উষ্ণ ও ভয়ঙ্কর বায়ুর প্রকোপে, 
অনভ্যস্ত এবং নবাগত পথিকেরা৷ কর্ঠিত-ক রোহিতের ন্তায় ছট্‌ ফট করিতে 
থাকে । শীতকালে এক এক দিন এমন শীত হয় যে, ইংলগ্ের দারুণ শৈতা 
অপেক্ষা কম শৈত্য হয় বলিয়া! বোধ হয় না। আমি পৃথিবীর অনেক শীতল 
দেশের শৈত্য সহা করিয়াছি, কিন্তু পেশোয়ারের শীত আমার পক্ষেও অনেক 
সময়ে অস্থ হইয়াছিল। একদিন পেশোয়রে বসিয়া শীতখতুতে একটা! প্রবন্ধ 
লিখিতে লিখিতে দক্ষিণ হস্তেপ্প অঙ্কুলি সমূহ প্রবল শীতে এমন অসাড় হইপ্স 
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গেল.ষে, সম্থুখস্থিত প্রতপ্ত অঙ্গারময় লৌহ-পাত্রের উপর অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত 
অন্ুলি রাখিয্/ তবে পুনরায় অন্ুলি প্রসারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
এখানে আশ্বিন মাসের শেষে যেরূপ শীত হয়, বাঙ্গালা দেশে মাঘ মাসেও বোধ 
হয় সেন্ধপ শীত হয় না) পেশোয়ারে মাঘের শীত বাস্তবিক বাঘের বিক্রম 
বলিয়। বোধ হয় । পেশোয়ারের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন মুসল- 
মান, এবং মুসলমানদিগের মধ্যে প্রতি ৯৫ জনের মধো ৯১ জন পাঠাঁন। 
কেবল নগরে প্রায় এক লক্ষ ২৬ হাজার পাঠান বাস করে। পথে, ঘাঁটে 
বা মাঠে অসংখ্য পাঠান পুরুষকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু একটাও পাঠান রম- 
ীকে দেখিতে পাইবে নাঁ। কদাঁচিৎ যাহারা দৃষ্টিপথে পতিতা হয়, তাহাদের 
মন্তকের অগ্রভাগ হইতে পদ পর্ান্ত, রোমান ক্যাথলিক পাঁড্রী মহাশয়ের “ঘাখ- 
রার” স্তাঁয় এক অপুর্ব্ব লম্বমান “বুর্খা” পরিচ্ছদে আবৃত থাকে । কেবল চক্ষু 
দ্রইটা খোলা থাকে, তত্িন্ন আর কিছুই দেখা! যায় না; চক্ষু ছুইটীও অতি সুক্ষ 
জাল্দার আবরণে আবৃত । পাঠান জ্ীলোকেরা বলবতী, পরিশ্রম-পরায়ণা, 
সুন্দরী, অতিথিসৎকারিণী, পতির আজ্ঞাবাহিনী, সাহসিকা এবং স্বধশ্্ীনু- 
রাগ্রিণী। সন্তান ও সন্ততিদিগকে ইহারা অতান্ত যত ও স্সেহ করে। পেশো- 
য়ারে বাঙ্গালী হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন কালী মন্দির আছে; 
সৌভাগ্যক্রমে সুসলমানেরা সেখানে কখনও অত্যাচার করে নাই। বপূর্কে 
একটা “বঙ্গসাহিতা সভা” এবং “বাঙ্গালী পাঠাগার” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু 
এখন আর তাহা নাই । 

পেশোক্বারে আসাম প্রদেশের ম্যায় পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইয়া থাকে । 
কখনও কখনও মাসে ছয় সাত বার ভূমিকম্প হইতে দেখা গিয়াছে । এই 
জন্ত সেখানে অধিকাংশই কাঁষ্ঠ-নির্মিত গৃহ $ উষ্টক বা প্রস্তরের বাটা প্রায়ই 
নাই। পেশোয়ার ছুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম “পেশোয়ার ছাউনী” 
(09110781610) অন্য ভাগের নাম “সহর” (০10)। পীরন্ত ভাষায় পেশা 
শবের অর্থ ব্যবসা; আকগানিস্থান, বেলুচিস্থান, ভারতবর্ষ, মধ্য আসিয়া, 
প্রভৃতি নানা স্থানের মুনলমান ব্যবসাদারেরা এখানে বাদ করিতে আরম্ত 
করিয়াছিল বলিয়। ইহার পেশোয়ার (অর্থাৎ ব্যবসার়ীদিগের আড্ডা) এইরূপ 
নান হইয়াছে। পেশোয়ার ছাউনীতে (সেনা নিবাসে) ইংরাজেরা বাস করে, 
সহরের ভিতরে তাহাদের কেহ বাস করে না এবং করিতেও পারে না । লমু- 
দয় সরা উচ্চ ও দৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইহার অনেক দ্বার 
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আছে, কতকগুলি দ্বারের নাম লাহোর দ্বরজা, কাবুল দ্বরজা, দিল্লী দ্বরজা 
ইত্যাদি। সহরের ভিতরে অসংখ্যাসংখ্য মুসলমানের বসতি । আমাদের 
গৃহের মধ্যে এক স্থানে একটু গুড় ফেলিয়! দিলে, স্বল্লকাল মধ্যে যত রাশি 
রাশি পিপীলিকা জমে, পেশোয়ারের এক এক পল্লীতে সেইরূপ রাশি রাশি 
পাঠান জমিয়া আছে। ইহারা ইংরাজের ঘোরতর বিদ্বেধী। ইংরাজ বধ 
করিতে পাইলে ইহারা স্বর্গবাসী হইবে, ইহাই ইহাদের ভ্রমাত্বক গ্রুব বিশ্বাস। 
ইহাদের মধ্যে গাজী সম্প্রদাক্স অত্যন্ত উন্মাদভাবাপক্ন (0817800 900 165 
7০1566) ; ইহার! যেষন বলবান, যেমন কুসংস্কারাপন্ন, তেমনি ধর্মান্ধ এবং 
অশিক্ষিত। একটু স্থবিধা পাইলেই, ইংরাজের গলায় ছুরিক1 বসাইক্স! দেয়। 
প্রতি বৎসর বহুল ইংরেজ এইরূপে ইহাদের হস্তে নিহত হইয়। থাকে । জাহে- 
বেরা সততই পাঠানের ভয়ে সঙ্কুচিত থাকেন। বাজারে আসিলেও তাহারা 
ভয়ে সঙ্কুচিত হয়েন। ক্যাণ্টনম্যাণ্টের ভিতরে গিয়াও গাভীর! সাহেবদিগকে 
ক্কবিধ মত বধ করে। ইংরাজ স্ত্রীলোক সহরের ভিতর প্রায়ই আসেন না । 
গাজীর দৌরাস্ম্যে বুটাশবীর সততই চিন্তিত থাকেন। সম্প্রতি লর্ভ কর্্জন বাহা- 
ছুর "গাজী আইন” বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহার মূল মন্শব এই যে “হত্যাকারী 
গাজী ধরা পড়িলে প্রথমে তাহাকে নগরের প্রকাশ্ত পথের মধ্যে ঈাড় করাইয়। 
সর্বজন সম্মুখে বেত্রাঘাত কর! হইবে, তদস্তর প্রকাশ্ত ভাবে তাহাকে ফাঁসি 
কাণ্ে উঠাইয়া নিহত করা হইবে |” আমার বোধ হয় না, ইহাতে গাজীর 
উপদ্রব কখনও কমিক! যাইবে, বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে, “ভবি ভোলবার নয়” 
সগাঁজী কখনও ইংরাঁজ-বিদ্বেষ বিস্বাত হইবে না, ইহা! নিশ্চয়। এক একটা 
গাঁজী এমন ন্ুচতুর যে, সময়ে সময়ে অত্যন্ত ভদ্রতা ও সততা! দেখাইয়া ইংরা- 
জকে মহাকুহুকে পাতিত করে, কিন্ত পরিণামে ইংরাজকে তাহার ভ্রমের জন্ত 
পশ্চান্তাপ করিতে হয়। ইংরাঁজ পুরুষ এখন পাঠানের ছদ্মপ্রেমের পরিচয় 
পাইয়া বুঝিয়াছেন যে-_ 
" মাছ মরেছে, বিড়াল কাঁদে, শান্ত কোল্লে বকে। 
ব্যাঙের শোকে, সাতার পাণি, হেরি সাপের চোখে। 

পেশোয়ারের পাঠান হস্তে সাহেবের খুন প্রায় নিত্য ঘটন। বলিলেও বল৷ 
যাঁয়, ইহা! তথাকার প্রবাদ বাক্য। রবিবার দিবসে সাহেবদিগের গির্জায় 
নেমাজ হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে ও সায়াহ্ে নগরের প্রায় সমুদয় ইংরাঁজ 
পুরুষ ও রমণী গির্জায় একত্রিত হইয়া থাকে ? গির্জাঁটী সহরের অভ্যন্তরে এবং 
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প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও পরাক্রমী পাঠানপুঞ্জের মধ্যে দৃঢ় ভাঁবে অবস্থিত ; 
সুতরাং পাঠানদিগের পক্ষে রবিবার “পহো! বার” দিন !! ইংরাজও অসতর্ক 
নহেন, সেই দিন গির্জার চারি পার্থে ও সমুদয় পথে শাণিত তরবারী হস্তে 
পুলীশ প্রহরী এবং বৃটিশ সেনার ছড়াছড়ি হইয়! থাকে। তবুও স্থুবিধামতে 
ছুই একট! খুন প্রায়ই হয় !! 

পেশোয়ার মাংস যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, মূল্যও তেমনি 
সম্ভা। অনেক সময়ে মত্গ্ত আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না, এই জন্য প্রবাসী 
বাঙ্গালী ভ্রাতা বড়ই অস্থুবিধা৷ ভোগ করিয়! থাকেন । বাজারে যে দিন কেহ 
মাছ বেচিতে আসে, সে দিন বাঙ্গালীর “পহোবারো” 1! সে দিন বাঙ্গালীর মনে 
পরমানন্দের উদয় হয় এবং বাঙ্গালী মহলে একটা হুলস্থুল পড়িয়। যায়। কবি 
রূপচাদ পঙ্ধী গাহিতেন-_ 

“কায়েৎ মরে খেয়ালে, বেণে মরে দেয়ালে, জোল! মরে তাতে। 
কাঙ্গালী বাঙ্গালী মরে মাছে আর ভাতে ॥৮ * 
তিনি আর এক সময়ে গাহিয়াছিলেন-_ 
উড়ে মজে খিচুড়ি, মেড়,য়া মজে রোটি। 
বাঙ্গালী মজে মাছ ভাত, কার্জালী মজে ঘটি । * 

আসল কথা এই, বাঙ্গালী বাবু দিল্লীতেই থাকুন, আর মক্কাতেই থাকুন, 
মাছ ভাত ভিন্ন তাহার উপায্াস্তর নাই। 

বিশিষ্ট হিন্দুর বিশ্বাস মতে, সিন্ধু নদ পার হইলেই ভারতের সীমার: শেষ 
হয়, এন্ন্ত পেশোয়ারকে হিন্দুর শ্লেচ্ছ দেশ বলিয়া থাকে । বাস্তবিক এই 
নগরে অসংখ্যাসংখ্য মুসলমানের বসতি, নিত্য অসংখ্যাসংখ্য গোহত্যা, অগণ্য 
. মস্জিদৃ, দর্গা, মকৃবরা, গোরস্থান এবং গোমাংসের দোকান দেখিয়। হিন্দুরা 
এই নগরকে হিন্বুস্থানের অন্তর্গত বলিয়! বিশ্বাস করিতে পারে না। সহরের 
সর্বত্রই পলা, রস্থন ও গোমাংস পাকের গন্ধে রাস্তার ধারে হিন্দুর পক্ষে 

* কায়স্থের হাতে টাকা আসিলে তাহার মনে নানাবিধ থেয়ালের উৎ- 
পত্তি হুয়। সোণার বেণের টাক! হইলেই সে অষ্রালিক! তৈয়ার করিয়! ভাড়। 
দিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। 

* কাঙ্গালী (ভিথারীগণ) প্রায়ই একটা ঘটি (লোটা) হাতে লইয়৷ ভিক্ষা: 
করে; ভিখারীদিগের ইহা একট! ভূষণ-স্বরূপ । 


৯২ ধর্মানন্দ-প্রধন্বাবলী । 
দণ্ডায়মান থাক! নিতান্তই অন্থুবিধাজনক | হিন্দুরা, তাহাদের বিবাহ, উপ- 
নয়ন, ব্রত প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ দিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতের সীমায় আগমন 
পূর্বক, সম্পন্ন করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেনন, পেশোয়ারের মধ্যে 
হিন্দুর মৃত্যু হুইলে, মৃত হিন্দুর আত্মীয়েরা মৃদ্দেহকে দিদ্ধুনদের পারে লইম! 
আসিয়। দাহ করে এবং এই পারেই তাহার শ্রাদ্ধক্রিরা সম্পন্ন হয়। বিশিষ্ট 
হিন্দুরা এই নিয়মের প্রায়ই ব্যতিক্রম করেন না। 

এই নগরে কাবুলের আমীরের একটা পোষ্টাফিশ আছে, সেই ডাকঘরে 
চিঠি'দিলে কাবুলে তাহ! প্রেরিত হইর! থাকে । কাবুলদ্বরজা পার হইলে 
আফ্গানিস্থান অভিমুখে যাওয়া যাইতে পারে। এই পথ নিরাপদ নহে। 
যাহা হউক, পেশোয়ারে বিবিধ প্রকার সুম্বাছু ফল ও সুন্দর কুসুম নিত স্থুলভ 
মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্দা নামক ফল সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর, কিন্তু ইহার 
মূল্য অধিক । পেশোরারের পাঠান “নানুষ চুরি” (1৩107791517) জন্ত বিশেষ 
বিখ্যাত। ছোট ছোট বালক ও বালিকাদিগকে চুরি করিয়া! লইয়া বিক্রয়, 
করে; এরূপ ঘটন! প্রতিদিন প্রায় দুই বেলা শুনা গিয়া থাকে । পুর্বকালে 
মুসলমান দারোগা ও মুসলমান কনেষ্টবলগণের সহিত পাঠানদিগের বিশেষ 
সৌহার্দ থাকিত, পুলিশের লোকেরা পাঠানদিগের সম্বন্ধে পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন 
করিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে এবং গবর্ণমেন্টের প্রতিকুলতান় গোপনে অনেক অবৈধ 
কার্য করিত, এইজন্য অধুনাতনকালে অধিকাংশ পুলিশ কম্মচারী ও প্রধান 
অমাত্যগণ প্রারই হিন্দু । | 

লাহোরে যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন হইতেই পঞ্জাব প্রদেশে পাঠানের 
প্রভৃত্বের প্রারস্ত হইয়াছে? বলে, বিক্রমে, সাহসে, স্বাধীনতায়, উদ্দীপনাদ 
এবং বিশেষতঃ ব্যবসা ও বাণিজ্যলবধ ধনে ইহারা কৌন কালেই হিন্দু হইতে 
ন্যনতর ছিল ন!, কিন্ত আধাম্মিক বিহধে ইস্বারা কখনই হিন্দুর সমকক্ষ হইতে 
পারে নাই ? শিক্ষা, স্বভাব ও ধর্মজ্ঞানে ইহারা এখনও হিন্দুর তুলনা কোটি 
ক্রোশ পশ্চাতে অবস্থিত। লাহোরে শিখ বাজার শাসন সময়ে, পাঠানের! 
অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজা রণজিত সিংহের ব্লাজত্বকালে 
পাঠান দলপতির! শিখদিগের প্রত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া ঘোরতর বিভ্রোহী হয়। 
বিক্রমকেশরী এবং সমরকুশল বণজিত সিংহ একজন্ত বিশেষ চিস্তিত হয়েন, 
কিন্তু তাহার সেনাপতি বুবক হবি সিংহ (ওর্‌ফে হর্‌ সিং) মহাশয় অতীব" বল- 
ধান ও দাহদী শিখসেনাকে সঙ্গে লইয়া,গ্রষ্টায় ১৮১৮ অন্দে পেশোয়্ারে,আগমন 


পঞ্জাবের পাঠান শ্রদৈশ ৯5 
পূর্বাক ক্রমাগত জগ্তমীস কাল পর্য্যন্ত অমিত সাহস, অভূতপূর্ব অধ্যবসাক়, 
বিশিষ্ট বিক্রম এবং অনস্থিসাধারণ উদ্দীপনার সহিত পাঠানদিগকে যেনূপে দমন 
করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হই- 
বার সম্তাবনা। স্থূল কথা এই যে, এরূপ আশ্চর্য্য দমন ও শাসন ব্যাপার পৃথি- 
বীর ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়। হরি সিংহ রূপ শিখ-নকুল, অহিরূপ 
পাঠানদিগকে পধুর্ণদস্ত করিয়া তাহাদের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া 
দিক্লাছিলেন। পাঠানকে দমন করিবার জন্য শিখেরা পুনঃ পুনঃ কৌশল উ্তা- 
বন করিয়াছিল; শিখকে দমন করিবার জন্য পাঠানেরাও পরিশ্রম-পরায়ণতার 
পুনঃ পুনঃ আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইতে ক্রুটি করে নাই। মার্কবী নামক জনৈক 
এতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন-_“]6 9193 ৪ 16150197 ০017059% 915/012 
15100012100 8631” দলপতিপিগকে ধৃত করিয়া একত্রে উপবিষ্ট করহিয়া 
তাহাদের মধ্যস্থানে একটা! বৃহদাকার মৃন্ময় পাত্রে তপ্ত অঙ্গার রাখা হইত এবং 
সেই অঙ্গার পূর্ণ হাড়িতে শু লঙ্কামরিচ নিক্ষিপ্ত হইত, পাঠানের! কাসিতে 
কাঁসিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। বড় বড় লহ্ষমান দাড়ী সমাযুক্ত পাঠান- 
দিগের দাঁড়ী পরস্পরের দাড়ীর সহিত বাধিয়া দিয়! তাহাদের মাথা ফাটাইয়া 
দেওয়া হইত, কাহাকেও বা উন্মত্ত সারমেয় বা শুগালের দ্বারা দংস্্ট করান 
হইত, কাহাকেও উদ্ধপদ এবং অধোশির ভাবে বৃক্ষ শাখায় ঝুলাইরা শাণিত 
টুরিকা দ্বারা তাহার গায়ের চর্ম খুলিয়া ফেলিত। এইরূপ ব্যবহার নৃশংস 
জনোচিত কি না,তাহার বিচার করিতে চাহি না, কিন্ত নিরপরাধী শিখ ও হিন্দু 
পুরুষ এবং স্তী স্ত্রীলোকদিগের উপরে পাঠানেরা যে সয়তানী ব্যবহার করি- 
যাছিল, তাহাতে তাহারা যে কঠোর দণ্ডের উপযুক্ত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তাহার! অকারণে রাঁজবিদ্রোহী হইয়! সমগ্র রাজোর ঘোরতর অনিষ্ট 
সাধন করিয়াছিল। পেশোক্জার নগর মধ্যে একটা স্থান আছে, তাহার নাম 
“হরিসিংহের মাতম্*, উহা অগ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । এই স্থানে সহম্ত্র সহস্র 
পাঠান হরি সিংহের তরবারিতে নিহত হইয়্াছিল। পাঠানেরা দূর হইতে 
এখনও সেই মাতম্‌ দর্শন করিলে ভয়ে ভয়ে সেলাম করিয়া চলিয়। যায় । আ্চ- 
ধ্যের বিষয় এই যে, সেনাপতি হরিসিংহের বন তখন মোটে ২৭ বৎস! 
বাস্তবিক, শিখের কাছে পাঠানেরা শিষ্য মাত্র। হরি সিংহের মত কত শত 
বীর ভীরতের ক্ধত্রিয়কুলে জন্দিয়াছিল, তাহার ইয়ত্বা করা যায না। তখন 
২৭ বৎসরের ঘুঝার! পেনাঁপতির পদে নিযুক্ত হইত, এখন একটী বিলাতফেরৎ 


৯৪ ধর্্মানন্দ প্রবন্ধীবলী । 


সবলদেহী সুশিক্ষিত ও সাহসী বাঞঙ্ছালী বাবুকেও. ইংরাজ প্রভু ভলপ্টিয়ার পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে নারাজ !! 

পাঠানেরা সুরী সম্প্রদায় ভুক্ত,ইহাদের কেহই শিয়া নহে । পাঠান শব্বপিয়া- 
ঠাম” শব্দের অপত্রংশ, পিক়াঠাম শব্ধ পিয়াথাম শবের বিক্কাতি, এবং পিয়াখাম 
শব সংস্কৃত “প্রিয় স্থান” শবের অপন্রংশ। রঘু রাজার দিপ্বিজয় কাঁলে ভারতের 
যে প্রিয় স্থান” নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহাই এক্ষণে পাঠান মুলুক 
বলিয়৷ পরিচিত। রঘু রাজ! সমগ্র পাঠন দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তখন এদেশে মুমলমান ধন্ম ছিল না। রণজিত সিংহের শাসন কালে কাবুল 
শিখের করতলগত হয়। এই প্রাচীন “প্রিয় স্থানের” লোকের! ছুর্ভাগ্যক্রমে, 
কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের দোষে, সভ্য জাতির নিকটে এক্ষণে অতীব, “অপ্রিয়” 
বলিয়া পরিগণিত উঠিয়াছে। পাঠানের উপদ্রবে ভারতবাপীদিগকে নানা 
প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ভারতের বহিপ্রণন্তে পথিকের! পাঠানদিগের 
অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হইয়া থাকে । ডাক লুগ্ঠনের ত কথাই নাই ; ডাকাইতি, 
রাহাঁজানী, মানুষ চুরি, ধশ্মনাশ, সতীত্ব নাশ প্রদ্ৃতিতে ইহারা খুব পটু। 
সম্প্রতি বাঙ্গাল দেশের অনেক ডাকাঁইতি মোকর্দমায় পঞ্জাবের পাঠানেরা 
অপরাধী বলিয়া গুরুতর দণ্ড পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। কলিকাত। 
হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি নর্দান সাহেব আবছুল্লা নামক এক 
পাঠান-ঘাতকের শাণিত ছুরিকাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । আগা" 
মান দ্বীপে ভারতের ভূতপুর্ব গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মোয়! সের আলি নামক 
এক পাঠানদন্দ্যুর হস্তে মৃত্যু দুখে পতিত হয়েন। ইতরাজেরা পঞ্জাবের পাঠানকে 
দমন করিবার জন্য কত অর্থ ব্যর, কত যন্ত্র স্বীকার, কত খোসামুদী, কত 
প্রগৌভন এবং শেষে কত ভয় প্রদর্শন ও কত কুট কৌশলের উদ্ভাবন করি- 
লেন, কিন্তু পাঠান যেমন ছিল, এখনও ঠিক .তেমনই আছে। এখনও 
ইহারা বলে-_ 


জান্কা বদল্‌ মে জান্‌ হাতক1 বদল্‌ মে হাঁত। 
আওরৎ কাবদল্‌ নে আওর২ং দাতক। বদল্‌ মে ধাঁত॥ 
্রীষ্টানের বাইবেলে লিখিত আছে, +/১0 896 001 217) 596 ৪00 ও 
1০০0 0০1 ৪ (০০0১৮কিস্ত টায় পাত্রী প্রায়ই তাহা করেন না,কিত্ত এক জন 
পাঠান স্থবিধ! পাইলে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, স্্ার পরিবর্তে স্ত্রী, হাতের পরি- 
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বর্তে হাত এবং দাঁতের পরিবর্তে ঈাীঁত লইতে কখনই নিরস্ত বা অস্বীকৃত হস 
না। পাঠান দেশ কি ভয়ানক !! 
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অনেকের বিশ্বাস, অপর্যাপ্ত পরিমাণে সুরাপান করিলে শারীরিক, মান- 
সিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার অধোগতি হইয়! থাকে । অধিক পরিমাণে মদি- 
রাঁয় অভ্যন্ত হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়) এ কথা৷ সত্য। কিন্তু এক পেয়াল! 
মদদে যে এক বিন্দু বিষের স্তায় অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে, ইহা! বোধ হয় 
অনেকেই অবগত নহেন। বাল্যকালে বিশেষতঃ যৌবনের প্রারস্তে সকলেরই 
এ বিষক্গে সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর। 

এক সময়ে ভূবনবিখ্যাত সম্রাট আকবরশাহ তাহার শত বিদ্াধর হিন্দৃমন্ত্রী 
রাজশ্রী বীরবলকে আহ্বান করিয়। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্মন্ত্রি, যেমন মনুষ্য 
মধ্যে কেহই সম্পূর্ণ গুণহীন অথবা দোষযুক্ত হয় না, সেইরূপ আহার্ষ্য বা 
পানীক্স পদার্থপুঞ্জের মধ্যে কোনটাই নিরবচ্ছিন্ন গুণহীন বা দোঁষহীন হইতে 
পারে না; সুতরাং মদিরার মধ্যে ও কোনও বিশেষ গুণ থাক সম্ভব--নিতাস্ত 
সম্ভব ।” মৃহ্-মধু'র হাস্ত করিয়া বীরবল কহিলেন, “হে দিখিজকী নরশরেষ্ট ! 
মদিরায় আপাততঃ তিনটা বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটা এই যে, 
যে ব্যক্তি স্ুরাপান করে, তাহাকে কুুরে বা শুগালে দংশন করিতে পারে না; 
দ্বিতীয় গুণ এই যে, স্ুরাপায়ীর মস্তকের কেশ কখনও শুভ্র হয় না; তৃতীয় 
গুণ এই যে, যাহার! মদ্ির। পান করে, তাহাদিগের গৃহে কখনও তস্কর প্রবেশ 
করে না।” বীর্বলের মুখে এই সকল কৌতুককর কথা শ্রবণ করি সম্রাট 
আকবর আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, পমন্ত্রীবর, এই- 
রূপ আশ্চর্য্য কথা ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও মুখে শ্রবণ করি নাই । যে মদ্দি- 
রায় লোকের ধন, ধর্থ, স্বাস্থ্য, যশ, সখ, শাস্তি, জ্ঞান প্রভৃতি লুপ্ত হয়, সেই 
মদিরায় এত গুণ, ইহ! জানিতাঁম না। যাহা হউক, আপনার কথা আমি 
কিছুই বুঝিতে পারি নাই ) এই রহ্স্তময় উত্তরের সরলভারে বিশ্লেষণ করিয়া 
আমার কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করুন।” পুনরপি হাস্ত করিয়া বীরবল কহি- 
লেন, “হে ন্রাধিপ, যে সকল ব্যক্তি স্ুরাপান করে, তাহার! প্রায়ই 'হৃংরোগ, 
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(175976015329৩), বাত, হস্তপদাদির অবসন্নতা প্রত ভূতি রোগে নিতান্ত জীর্ণ 
শীর্ণ হয়; সুতরাং বাট ভিন গৃহের বাহির হইতে পারে না। হৃত্তে ষষ্টি থাকিলে 
কুকুর বা শৃগাল যষ্টিধারীর নিকটে আসিতে সাহস করে না। এইজস্ভ প্রীয়ই 
ন্থরাপায়ীর জলাতঙ্ক (17970117015) রোগ হয় না। দ্বিতীয়তঃ মর্দিরাপায়ী- 
গণ ক্রমাগতঃ এই মহাবিষ সেবন করিতে করিতে বহুপ্রকার প্রাণঘাতী 
রোগে আক্রান্ত হয় এবং নানাবিধ দুশ্চিকিৎন্ত রোগের সহিত বনহুপ্রকার উৎ্কট 
চিন্তায় এব্প্রকারে হীনবুদ্ধি হইয়া যার যে, চত্বারিংশ বর্ষ বয়ক্রম অতীত না 
হইতে হুইতেই মদিরাপারীগণ অতীব মনোকষ্টের সহিত ভবলীলা সম্বরণ করে। 
মস্তকের কেশ শুভ্র হইবার পুর্বে তাহাদের প্রাণবায়ু পাথিব দেহ হইতে বহি- 
ত হইয়! বায় 3 সুতরাং সুরাপারী কেহই দীর্ঘজীবী হয় না। তৃতীয় কথ 
এই যে, মদিরাপারীগণ প্রায়ই যক্ষা ও কাঁশরোগে জীর্ণ শীর্ণ হয়, স্ুতরাঁং 
রাত্রিতে তাহাদের স্বনিদ্রা হয় না, প্রায় সমস্ত রজনী তাহাদিগকে জাগিয়! 
থাকিতে হয়. এই জন্য তাহাদিগেব্র গৃহে তক্করের প্রবেশের সুবিধা থাকে না। 
অধিকন্ত মাতালের! মদের নেশায় সর্বস্বান্ত হইয়া প্রারই দারিদ্রা-ছুঃখ ভোগ 
করে, সুতরাং এইরূপ দরিদ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া তম্করপণ কেন অনর্থক সময় 
নষ্ট করিবে ? বীরবলের কথা শুনিরা সম্রাট আকধর উচ্চ হস্ত সম্বরণ করিতে 
পারিলেন না। নিকটে সচিবশ্রে্ আবুলফাজেল চণ্ডায়মান ছিলেন ) তিনি 
কহিলেন; “হুজুর, স্থরাপান-সম্বন্ধে আমার কাছেও একটা সারগর্ভ অথচ হান্ত- 
কর গল্প আছে। যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে বাক্ত করি।” সত্রাটের 
অনুমতি প্রাপ্ত হইয়! মন্ত্রীবর ফাজেল যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমি নিয়ে 
তাহা! অবিকল উ উদ্ধৃত করিলাম ।-_ 
" একজন সুশিক্ষিত, ধন্পরায়ণ, জুস্থদেহ এবং সম্পূর্ণ চরিত্রবান বুবাপুরুষ 
একদা! পরিব্রজন করিতে করিতে বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ভগু-মুমালার ক্লান্ত 
হইয়া রান্তিদুর করিবার অভিপ্রায়ে এক বৃহৎ অঙ্থ বক্ষ তলে উপবেশন পুব্বক 
শাস্তিলাঁভ করিতেছিলেন। অদূরে এক বৃহদাকার এবং মনোরম অষ্টালিকা 
দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে এ যুব! তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, _অস্া- 
লিকার চারিটা দ্বার; এক দ্বারে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান হইয়া অট্রালিকা- 
দর্শনাকাঙ্ছী পথিকগণকে ক হিতেছে, যদি কেহ এই দ্বার দিয়া অট্টালিকা" 
ত্স্তরে যাইতে ইচ্ছ! করে, তাহা হইলে আমার নুখস্থিত পাত্রমধ্যে যে শৃকর 
মাংস রহিয়াছে, তাহাই তাহাকে. খাইতে হইবে ।” অনিচ্ছ! প্রকাশ করিলে 
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এরই দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।” যুবক কহিল, আমি 
পরম হিন্দু, ব্রাহ্ণ-সস্তাঁন, আমার পক্ষে এইক্প স্লেচ্ছজনবিগহিত আঁচাঁর সম্পূর্ণ 
অশান্্রীয় । যাহা হউক, যুবক দ্বিতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তথায় গিয়! 
দেখিতে পাইলেন,এক পরম। লাবণ্যময়ী যুবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হুইয়! কহি- 
তেছে, “আমি সতী ) এ পর্যন্ত পরপুরুষের অন্ত স্পর্শ করি নাই) যদি তুমি 
এই দ্বার দিয়া ভিতরে যাঁইতে ঢাহ, তবে আমার ধর্ম নষ্ট কর।” কথা শুনিয়া 
ধার্মিক যুবার দেহ কণ্টকিত হইল । চোঁখে ও মুখে কাপড় দিয়া তিনি তৃতীয় 
দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, এক চতুর্দশ বধ্ধীয় 
বালক বলিতেছে, “যদি তুমি এই দ্বার দিয়া ভিতরে যাইতে চাও, তাহা হইলে 
আমাকে বধ করিয়া আমার গাত্রস্থিত অলঙ্কারসমূহ অপহরণ কর” যুব 
কহিল, “কি সর্ধনাশ ! এই দ্বারে চৌর্ধা এবং নরহত্যা এই দুই মহাপাপ বর্ত- 
মান ।” যাহা হউক, যুবা শেৰ দ্বারে অর্থাৎ চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে 
পাইল, এক বাক্তি সেখানে দ্জায়মাঁন হইয়া কহিতেছে, “আমার হাতি হইতে 
এক পেয়ালা মদ লইয়া খাও, তবে ভিতরে যাঁও 1” সুশিক্ষিত যুবা মনে মনে 
ভাবিলেন, শুনিয়াছি এরূপ অট্টালিকা জগতে আর দ্বিতীয় নাই। স্থতরাং 
একবার এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা নিতান্তই আবশ্তক। কিন্ত 
প্রথম তিন দ্বারের মহাপাপ সমূহ আমার দ্বারা কিছুতেই সংঘটিত হইতে 
পারে না। বর্তমান দ্বারে কেবল একটি ছোট পেয়ালা মদ অর্থাৎ সামান্ 
মাত্র মদ্দিরা! পান করিলে ভিতরে যাইতে পারা বায়। এই ভাবিয়া পতুর্ী 
ছুগ্গা” উচ্চারণ করিয়া যুবক অবাধে ওঁ সামান্ মদ্দিরা পান করিল। যুব! 
কখনও মদ খায় নাই । সুতরাং এক পেয়াল! মদেই তাহার যথেষ্ট নেশ। 
জমিল। বল! বাহুল্য, এ নেশাঁর সময়ে কাণ্ডাকাগুজ্ঞান-শুন্ত হইয়া যুবক 
ক্ষুধিতাবস্থায় শুকরমাংস ভক্ষণ, তস্তর পাশৰ প্রবৃত্ভিতে উৎফুল্ল হইয়া সতী 
স্ীলোকের সতীত্বনাশ এবং তাহার পরে এ বালকের প্রাণবধ ও তাহার 
ষুল্যবাঁন অলঙ্কারাদি অপহরণ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিল না'। ' অবশেষে 
নিশীথকাঁলে নেশায় বিভোর হইয়া! এক গর্ভে পতিত হওয়াঁক্স তাহার 
হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল। ইত্যবসরে পুলিশের লোকেরা আসিয়া তাহাকে 
গ্রেপ্টীরপুর্বক হাজতে বদ্ধ করিল। এখন দেখা গেল এবং বুঝা গেল, 
এক পেয়ালা! মদ-পানে পৃথিবীর কোন মহাঁপাপই আর বাকী রহিল না। 
যাহার! বলে, অন্ন মদে অনিষ্ট হয় না, তাহাদের জানা উচিত, এক পেয়ালা 


সি 


৯৮  ধর্্মানন্দ প্রবন্ধাবলী ॥ 


মদিরা এক বিন্দু স্তৃতীব্র হলাহলসমতুল্য । বস্ততঃ মানুষে মদ খাঁয় না, কিন্তু 
মদ মানুষকে খায় ! | 
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কলুর চোখঢাকা বলদের মত ঘুরিতে ঘুরিতে স্থদূর মাঁত্রাজনগরে উপনীত 
ইইলাঁম। বাঙ্গাল।ভাঁষাঁর বাহাকে 'আমরা মাদক এবং ইংরাজিতে স্যান্ছ্রাশ 
বলি, মহাঁভীরতোক্ত তাহাই প্রক্কত মদ্ররাজ্য। মার্রাজে অবস্থান করিতে 
করিতে কুমারিকা অন্তরীপ (5470 09079119) দেখিবার ইচ্ছ। বলবতী হইয়! 
উঠিল । অনিকেতনী পরিরাজকেরা কাহারও আদ্ভাধীন নহে, সুতযরাং 
অন্ধকারময়ী নজনীর দ্িপ্রহর্ধে জলে ভিজিতে ভিছিতে এগমোর 085016) 
ষ্টেশনে ত্রিনেবেজ্গী (70155911১) নগরীর টিকিট নয়া ভ্রেলগরে শকটে অরে 


শির পু শি ৮ 


হণ করিলাম । মাদ্রাজ হইতে গ্রিনেবেরী বাইতে হইলে আঠার ঘণ্টার অধিক 
সময় লাগে না। ত্রিনেবেক্লী নগরী ভারতবর্ষের দঙ্দিণ দিকে সর্ধশেন বুটিশ 
ডিন্ইরক্ট (জেলা )। ইহার পরে ভিবাঙ্করের নভানাজার বাঁঞ্জা আস্ত হই- 
রাছে, তাহার পরে কোঁচিনের মভারাজীর অধিকার, তাহার পরে ভারভমহাঁ" 
সাগর; এইস্থানেই সুবিশাল ভারতবর্ষের শেন সীম ত্রিনেবেলী নগরী 
তাঁপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত, এখানে বারমাস আদ পাওয়া যায়। নারিকেল, 
স্থপারি এবং আন এদেশে খুব পল্তাত জলবাদু বঙ্গদেশাপেক্ষা উ্ণভর । এই 
নগরী, দক্ষিণ পথের রেলওয়ে লাইনের শেষ সীনা। এখানে অনেকগুলি 
বলদ-শকটেন ঘানি 70010 150111)0] 2না (01018) আফিম আছে। 
ইজাদের শকটে আরোহণ এ তরিবাস্কুর র্যজো রে রী বাঁয়। ডি ই 


অন্তরীপের টিকিট ? পাওয়া যাঁয় না. যে আড্ডার । প্রথমে পাঁওয়। ধা, তাহা! 
দেড়দিনে পৌছিতে হয়। আমরা একটা অফিসে টিকিট খরিদ করিয়া! দেড়- 
দিনে যে স্থানে পৌছিলাম, সেস্থানে একটা সুবুহৎ গ্রাম ছিল; সেই গ্রামে 
বিশ্রামলাভ করিয্না, কেবল মুড়ি, মুড়কি ও চিড়ে ভিন্ন তথায় আর কিছু পাঁওয়! 
মায় না বলিরা, তাহাতেই তৃপ্তির সহিত উদর পুরণ করিলাম । এই গ্রামের 
পাদ্দ একটা খুব প্রাচীন কালীমন্দির াছে। এক সময়ে সেখানে নরবলি 
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ও নরমেধ যজ্ঞ হইত, এখন আর তাহা হইতে পাক না। গ্রামের ভিতর আৰ 
একট! বৃহৎ মন্দির আছে । তাহার প্রাঙ্গণে তৈলের খনি দেখিয়াছিলাম। 
খনির আকার ঠিক কুপের মত ; কুপের তৈল দেখিতে মলিন হইলেও তাহাতে 
ুর্ঘন্ধ ছিল না। ভাল ভাল লোকের মুখে শুনিরাছি,এই তৈলকৃপে সান করিয়া 
বহুসহজ কুষ্টরোগী আরোগা হইয়া গিয়াছে । এজন্ত নানাস্থান হইতে সেখানে 
সচরাচর পথিকের আগমন করিয়া থাকে । এই গ্রামে দুই দিন মাত্র অবস্থান 
করিয়া আমরা আবার টিকিট খরিদ করতঃ দেড়দিনে আর একট! গ্রামে পৌছি- 
লাম। সেখানে আনরা মোটে দণ্ন ঘণ্টার অধিক ছিলাম না। পুনরায় নৃতন 
বলদখকটে আন্রোহণ করিস দেড়দিবসে নাগরকোঁয়েল নগরে উপাশস্থৃত হই- 
লাম । জিবাস্পরাজো নাগরকোঁগেল একটা বড় সহর এবং একটী বড় ডিছ্রষ 
( জেলা ) এখানে মহারাজার নানাবিপ কাঁচা এবং স্কুল আছে, তছিন্ন বুটাশ 
গবণমেন্টেরর পোষ্টাফিশ এবং টেলিগ্রাফ ইেশন দেখিভে পাওয়া ধায় । নাগর- 
কোদ্েলের জলবাধু অতীব স্বান্জাকর, প্রান্কতিক চৃম্ত ও বেশ সুন্দর । এখানে 
দেখিবার অনেক পনার্থ মাছে । এই নগন্রের দক্ত্র “নাগ” (সর্প) পুজা হইয়া 
থাঁকে,বোধ হর১গুজ্জন্ত ইহার নাম নাগরকোদরেল 1 এখানকার সম্ুখস্থ পর্ধতও 
দেখিতে ঠিক নাগের (অপের )ভ্ঞার | এখানে বহুসংখ্যক গ্রীন বাস করে। 
ছিতারশভান্দীর সিরিয়ান ৩১7120) ট্ষ্টানের বংশ এখানে দেখিতে পাওয়া 
বান। প্রউেষ্টান্ট প্্টানাগেল। রোমান কাথলকপিগের সংখা প্রায় দশগুণ 
অধিক। তাহাদের এখানে খুব বড় বড় গিজজা আছে এবং সেই সকল গিজ্জার 
মাঠে প্রতি বওস্র বড়দিনের ৪ ২0৭5 7১4১) পক্ষের সমর খুব ধ্মধামের সহিত 
মেলা হয়। যেসকল দেশর ইষ্ঠানের আদিপুরত্ব ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারা কপালে 
শ্বেতচন্দন বা রূক্তচন্দনের ফেটা ও ভিলক বাখহার করে, সলায় মালা পরে, 
কেহ কেহ উপবীত রক্ষা! করিয়া থকে এবং প্ত্রাহ্মণ-খ্রষ্টান” বলিরা পরিচয় 
দদকস। নিরামিষাণী প্রাঙ্গণ-গ্রীষ্টানবৃন্দ নিম্নজাতীয় গ্রীষ্টানের সহিত আহার করে 
না এবং কন্তাপুত্রেব্র বিবাহ দেয় না। নাগরকোয়েল হইতে প্রান ছয় মাইল 
দূরে প্রসিদ্ধ পদ্মনাভপুর গ্রাম । এখানে পদ্মনাভনাঁমে অতি প্রাচীন মৃত্তি এবং 
স্বৃহৎ মন্দির দেখিতে পাঁওরা যায়। প্রবাদে আছে, “ভোজনে জনার্দন এবং 
শয়নে পদ্মনাভ,” এই মন্দির সেই পদ্মনাঁভের মন্দির | ভ্রিনেবেলী হইতে নাঁগর- 
কোয়েল পর্যযস্ত আমরা পথের ছুইধারে কেবল মাঠ, বন এবং বড় বড় পর্বত 
দেখিয়া ছিলাম, মধ্যে মধো দুরে দূরে ছুই একট! গ্রামও ছিল। নাগরকোয়েল 


১০৪ ধন্দানন্দ-প্রবন্ধাথলী । 


নৌছিতে যখন ছুই মাইল বাকী ছিল, তখন একটা বৃহৎ গ্রাম দেখিয়াছিলাম, 
এই গ্রামের পার্থ একটা খুব উচ্চ পর্বতের নিকটে বৃহৎ এবং স্থন্দর জলপ্রঅবন 
আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হ্ইয়াছিল। শুনিয়াছি, পর্বতের গাত্র হইতে 
চবিবশ ঘণ্টাকাঁল অতীব শীতল, সুস্বাহ্ু এবং স্বাস্থ্াকর সলিল নির্গত হ্ইম্ঃ 
থাকে । পর্বতের চারিদিকে মহাবন, সেই বনে ভয়ানক দ্বিহন, দ্বিগী,রৌহিষী, 
শার্দ,ল, সর্প এবং সিংহ বিচরণ করে; নাগরকোয়েল হইতে কুমারিক! 
অন্তরীপ তিনক্রোশের অধিক দুরবন্তী নহে । 

একজন উচ্চপদস্থ দেশীয় রাঁজপুরুষের সহায়তার আঁমি নাগগকোয়েল হইতে 
(তীহারই বলদশকটে) কুমারী অন্তরীপাভিসুখে রওয়ানা হইলাম; পথের ছুই 
পার্শে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সুন্দর গ্রাম, মনোহর শশ্তক্ষেত্র এখং নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর 
তরুলতার কুপ্জাবলী দেখিনা নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম | কুমারিক? 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, অধিবাসীর প্রায় তের আনা ত্রাঙ্গণ। অতি সামান্য 
মাত্র লৌক এখানে বাস করে। ভারতমহাসাগরের তটের উপরে এই শ্রাম 
অবস্থিত। সমুদ্র হইতে গ্রাম, পঞ্চাশ হস্তের অধিক দূর্ধন্তী নহে, কিন্তু সমুদ্র 
হইতে গ্রাম অধিকন্ঠির উচ্চ বলিয়া! সমুদ্রের তরঙ্গে ইহা ডুবিয়া যায় না| কুনারি- 
কার তটে দীড়াইয়া ভারতমহাসাগরের অতীব সুন্দর নীলোশ্ষিমালা দশ্ন 
করিলে মনপ্রাণ বিমোহিত হয়। সনুদ্রের শোভা বর্ণনাতীত ; তাহা স্বচক্ষে 
না দেখিলে সাধ মিটে ন। ভারতমহাসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মহা 
কবি কাঁলিদাসের “শ্রীবিশাল! বিশালা” শ্লোকটি মনে পড়ে । আমি কুমারিক। 
গ্রাম হইতে ভাঁরতমহাসাগরের যে অপুর্ব দৃশ্ত অবলোকন করিক্কাছি, তাহা 
জীবনে কথন ভুলিতে পান্রিব না। কুমারিকা গ্রাম, “কুমারী” মুন্তি ও তাহার 
মন্দিরের জন্য বিখ্যাতি। প্রবীদ আছে, রণুক্ুলতিলক ভগবান আরামচক্্র 
যখন সাগরবন্ধনে হতাশ্নাস হস্সেন, তখন এইস্থানে উপবেশন করিয়া অক্রুপূর্ণ 
নয়নে ভগবতীবর আবাঁধন। করিঝাছিলেন | যেস্থানে মহামাঁয়। ভগবভী কমল- 
লোচন রামকে কুমারীকন্যাবেশে দর্শন দিয়া অভয় দাঁন করিয়াছিলেন, ঠিক্‌ 
সেইখানে ভগবতীর কুমারী মৃষ্ঠি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মন্দির খুব বড় 
নহে, বিস্ব ঠিক সমূদ্রের কিনাবাক্স অবস্থিত । সাগরের তটদেশ সমহ বড় বড় 
প্রস্তর দিয়া বাধান এবং নন্দিরের সম্মুখে অতি স্বর এবং সুন্দর খাট আছে। 
দেই ঘাটে বসিলেই মহাসাগরের তুরঙ্গরাশি আসিয়। উপবিষ্ট মন্ুষ্যের দেহকে 
খোঁত করিয়া দেয়। এই জন্য অনেকে জলে নামিয়া ক্গান করিবার আদৌ 
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আবশ্তকত। দেখেন না, কিন্ত অবতরণ ও অবগাহন করিস সমুদ্রজলে নান না 
করিলে সাগরজলের উপকারিতা অনুভব করা যায় না। প্রবল তরঙ্গের 
আঘাতে সাগরের তীরে প্রতিমুহূর্তে নান। জাতীয় শঙ্খ, শন্বুক, মত্ম্ত প্রভৃতি 
জীব সমৃহ আসিয়া পৌছে। সমুদ্রের জল খুব লবণাক্ত, পানের পক্ষে নিতাস্তই 
অনুপযুক্ত । 

“কুমারী” মুত্তি ঠিক বাঁলিকামুগ্ডির স্তাঁয়। মুণ্তিথানি সুবর্ণ পরিচ্ছদে আঁগা- 
গোড়া আবৃত । মৃত্তি দেখিতে অতি সুন্দর । এই অপরূপ লাবপ্যময়ী দেবী- 
মুন্তির একহস্তে শাণিত তরবারী এবং অপর হন্তে শঙ্খ। সেই শাণিত তরবারী 
হস্তে বিক্ষার্িত লোচনে “কুমারী” দেবী সুবিশাল ভারতমহাসাগরের দিকে 
অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিরা আছেন। দেখিলে বোধ হয়, ভারতের উত্তরদিকে 
কৈলাসাঁচলে মহাদেব যেমন নন্দী সুন্দী লইয়া ভারতের একদিকের সীমা-রক্ষ 
করিতেছেন, আর একপিকে (দক্ষিণ্ট যেন মা ভগবতী কুমারী কন্তা বেশে 
খড়গহস্তে, হীনতেজ ভারতকে প্রহরিণীরূপে রক্ষা করিয়া “মাতা” নামের 
সার্থকত! সম্পাদন করিতেছেন; আমি পুথিবীর আর কোনও স্থলে, মহা 
সাগরের এত সুন্দর শোভা আমার জীবনে দেখি নাই। 

কুমারিকা তিন দিবস অবস্থান করিয়। আমরা নাগরকোয়েলে ফিরিয়া 
আসিলাম। নাগরকোয়েল হইতে অন্তত্র যাইবার সময় ত্রিবাস্কুরের মহারাক্ষার 
টাক! দেখিবার ইচ্ছা ছিল। বলা বাহুল্য, এদেশে পয়সা চলে না, এদেশের 
সমুদয় মুদ্রা রৌপ্যনির্মিত। এক টাকাক্স “চক্রম” নামে প্রান্ন একশত অতি ক্ষুদ্র 
নৌপা খণ্ড পাওগা যায়, তাহাই পয়পারূপে এদেশে চলিয়। থাকে ; টাকা ও 
আঁধুলির একদিকে শঙ্খ মুর্তি এবং অপরদিকে নারিকেল গাছের আক্ৃতি। 
ত্রিবাস্থুর রাজোর সব্ধত্র তাল, নারিকেল, সুপারি এবং আমগাছ সুপ্রচুর। 
এখানকার ভাবার নাম “মালফ়ালী” কিন্ত ইংরাজী শিক্ষিত লোক সর্বত্র 
পাওয়া ঘায়। কুমারী অন্তরীপে স্কুল বা ডাকঘর নাই । সেখানকার ব্রাহ্মণ- 
ধিগের মধ্যে কেহই ইংরাজী জানে না । 
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নিতাস্ত বিম্মন্স ও বিযাঁদের বিষয় এই যে, বঙ্গঈদেশে যে সময়ে পাশ্চাত্য 
।বজ্ঞান, ইউরোপীয় সভ্যত। এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার পথ 


১০২. . ধন্দানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


অপ্রশন্ত ছিল--মখন দিখ্বিজয়ী বৃটিশ বীরকেশরীর বিশিষ্ট বিক্রম পরিদর্শন 
করিয়াও এদেশে প্রজা-সাধারণের চিত্ত ইংরাজি ভাষার দিকে সম্যকরূপে 
আকৃষ্ট হয় নাই-_-ধঙ্গভূমির সেই দূরবর্তী অন্ধকার সময়ে এমন এক একজন 
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, এমন এক একজন সর্বতোধুখী প্রতিভাশালী পুরুষ 
ধুরন্ধর জন্মগ্রহণ করিয়া গিক়াছেন যে, অধুনাতন কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
সতোর সুষ্পষ্ঠ আলোকে তেমন একজন লোককে ও আর জন্মগ্রহণ করিতে 
দেখি না। যখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাফিস, ইলেক্টি,ক কারখানা 
প্রভৃতির বহুল প্রচার ছিল না; বথন সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র, সভাসমিতি, 
বক্তৃতা, কংগ্রেন, সাহিতালোচনা প্রন্তিব্ সহিত বঙ্গদেশবাসী অভ্ভাচ্চ শ্রেণীর 
ভাগ্যবান্‌ পুরুষদিগের ও ঘনিষ্ঠ সম্পক ছিল না; তখন থে সকল অসামান্ত 
ব্যক্তির অমিত অধ্যাবসার, অপ্রতিহত যন্ত্র, দেবোপম শাঁধুভী, পরমহংসোঁচিত 
সরলতা, জলন্ত আক্করোৎ্সর্ঈ, অনন্তসাধারণ পাঙডিতা এবং অকৃত্রিন শ্বদেশহিতৈ- 
যিতাগুণে হতভাগ্য বঙ্গের কাঁলোমুখ উজ্দ্রল হইরাছিল--ধাহাদের মানসিক ও 
আঁধান্সিক বলে বঙ্গনাহিত্য 'ও বাঙ্গালীজাতি সমগ্র ভাত্বভে এবং সুদুর ইউ- 
রোপে প্রখ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়ািল--- প্রস্তাবনার্ষোক্ত জীজ্রেল কাশী, 
প্রসাদ তাহাদের অন্যতম । এই মহাপুরুষের অন্তপ্ধানের পরে আমরা উনার 
সমতুল্য অতি অল্প লোককেই দেখিরাছি। প্র্নতক্কবিদি রাজশ্রী ডাক্তার 
রাজেন্দ্লাঁল মিত্র, অনরেধল পার বাভাছল কষ্দান পাল,ডাক্তাজ শ্তৃচন্দ্র মুখো- 
পীধ্যার, স্বদেশহিট ভষী হরিশ্চন্জু, অনরেবল প্াকীচাদ, হ্রেভরেও্ড ক্ৃষ্ণমোহছন, 
বিচারপতি দ্বারুকানাণ্‌, অথবা জাঁজরেল কান প্রসাদ প্রতি বঙ্গের প্ণাচেভা 
পুরুবপুঙ্গবগণ আর নাই) ভাভারা স্ব স্ব কার্ধা সমাধা করিয়া স্বর্গের অক্ষয়ানন্দ 
ভোগ করিতেছেন কিন্ত খের বিষয়, তাহাদের শন্তস্তান পরিপুরণ করিতে 
আর কাহাঁকে ও দেখিলাম না। যেননটি যায় তেমনটি আর আসে না) আনে 
না বলিয়াই এত কাঁতন্ূতা ) সেই জন্তই গভান্সবর্গের জীধনচর্রিত্রের আদর ও 
সূল্য অতান্ত অধিক, সেই জন্য মহাপুক্রবদিগের পবিত্র জীবনচরিত লিখিয়। 
লেখনীকে সার্থক করিতে ইচ্চা হম্ব। 'বিলাঁতের একজন প্রসিদ্ধ গৃহযোগী 
বলেন,--”4৯ 21696 হালা 56001000৮01 2 0168৮ ৪0০১*অর্থাৎ যোঁগা 
সময়েই মহাঁপুরুষের! আভিভূতি হইয়া থাকেন । বাঁঙ্গালায় যে সময়ে কাঁশী- 
প্রসাদ জন্মগ্রহণ টি সে সময়ে কাশীপ্রসাদের মত লোকের নিতান্ত 
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3521: 10155101” অর্থাৎ মহৎ লোকের! মহৎ উদ্দে ভিন্ন--মহৎ কাধ্য সিদ্ধ 
করিবার অভি প্রায় ভিন্ন-_ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন না । জাজ রেল কাশীপ্রসাদ 
যেমন আদর্শ সংসাগী পুরুষ ছিলেন, তেমনি আদর্শ সাধক ও আব্যান্সিক 
বাঙ্গালী ছিলেন- মনুষ্যত্ব টি 11 এবং দেবন্ধব 10157010 তাহাতে 
একাধারে সন্মিলিত হইয়াছিল। আমর! এই পধিত্র জীবন-চরিতের কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিতে আকাক্ষ1] করি। 

আনুমানিক সাদ্ধেক শত বৎসর পুর্বে, বান্গালা ১১৩০ সালে, পূর্ববঙ্গের 
পল্মানদী তটে, ঢাক] নগরীতে ইষ্টইপ্ডির। কোম্পানা বাহাদুরের একটি প্রশস্ত 
লবণ-কারথানা ১৪1-9০60915 ছিল । প্রজানাধারণ ইহাকে “শীমকের 
কুঠি” বলিয়া সম্বোধন করিত । মুন্মী তুলসীরান ঘোষ নামে একজন অসাধারণ 
ধীশক্তিদম্পন্ন কুলান বায়স্থ এই কুঠীরে দেওয়ান ছিলেন । ১২০৫ সালে 
কোম্পানী কতৃক চাকার কুঠির কাধ্য বন্ধ হহবাঁর আদেশ হওরার, ভুলসীরাঁদ 
কলিকাতাম্ম আগমন করিয়া খিধিরপুর গ্রামে তাহার শ্বশুর বাঁমনারাত্মণ সর্ববাধি- 
কারী (বঙ্গ) মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হয়েন এদং সেই বৎসর হইতেই টাঁক1- 
নগরীর সহিত স্টাহার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে রহিত হর । তুলসীরাঘের জোনষ্ট- 
পুত্রের নাম শিব প্রসাদ, ইহারই কুলপাবন পুত্রের নাম বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ । 
বাঙ্গ।লা ১২১৬ সালে ২২এ শ্রাবণ শনিবার দিবসে, জীঁজরেণ কাশাপ্রসাদ খিদির- 
পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । গুন! যায়, & দিবসে কলিকাতায় ভয়ানক 
ভূমিকম্প ঘটিরাছিল। 

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সমন্নে বঙ্গদেশে বি-এ, এম-এ পরীক্ষার 
বন্দোবস্ত ছিল না। সে সময়ে সমুদয় ভারতবষ মধ্যে একটিও বিশ্ববিগ্যালক্বের 
স্ষ্টি হয় নাই । সে সমষে ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একনাত্র সু প্রসিদ্ধ 
হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন নিশির শোভা শশী এবং শনীর শোভা 
তারা, সেই প্রাচীন সময়ে তেমনি গৌড়ের শোভা কলিকাঁত। এবং কলি- 
কাতার শোভা হিন্দুকলেজ ছিল। মাতামহ রামনারায়ণ সর্বাধিকারী, প্রিয়তম 
দৌহিত্র কাশীগ্রপাদকে গৃহমধ্যে কিঞ্চিৎ বান্গাল!, পারস্ত ও ইংরাজি শিক্ষা 
দিয়া, হিন্কুকলেজে ছাত্ররূপে ভর্তি করিফাছিলেন। অসাঁধারণ মেধাবী 
কাশীপ্রসাদ অষ্ট বর্ষ কাল ব্যাপিয়া হিন্দুকলেজে বিদ্ভা শিক্ষা করতঃ একজন 
দিগ্িজয়ী পত্তিত হইম্া উঠেন। তাহার অপুর্ব কলেজ জীবনের কথ- 
ধিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্তক বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি প্রতি বৎসর 


১০৪ .... ধর্্মীনন্দ প্রবন্ধাবলী 


বাঁধিক পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন; অই্ট বর্ষ কাল মধ্যে 
৫টী রৌপ্যপদক, তিনটি স্বর্ণপদক, তিন শত পঞ্চাশ খানি পুস্তক এবং নগদ 
ছয় শত টাকা! পুরস্কার হস্তগত করিয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত আচার্য এচ্‌ এচ্‌ 
উইলসন, অধ্যাপক হেনীংটন, চিফজষ্টিশ ফেবার, লর্ড বিশপ আর্কডে, মিষ্টর 
ডেবিড্‌ হেয়ার প্রভৃতি, তরুণবয়স্ক কাঁপ্রসাদের আশ্চধ্য অধাবসায়, ম্মরণ 
শক্তি, ইংরাজি ভাষায় অধিকার, চরিত্র এবং পািত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 
গিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় ইনি [176 ০75 1১02615 [150 ১ 0090000 
এবং 48 5110163০৮1০ ০1 081755 111115 70019101501 30691 17012ি5 
নামক ছুইটি অপুর্ব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন । জেম্স্‌ মিল, ভূবন-বিখ্যাত 
জন্‌ ট্্য়ার্ট মিলের পিতা ছিলেন; ইনি তাহার ইংরাজি ভারতেতিহাসে অকা- 
বূণে ভারতবাসীর্দিগকে অতীব অন্তায়রূপে গালি প্রয়োগ করিয়াছেন | অজাত- 
শ্শ্র কাণীপ্রসাদ, এই স্থবিখাতি ইউরোপীয় লেখক-ধুরন্ধরের যুক্িকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটিয়! দিয়া, লেখককে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন । কাশীপ্রসাঁদের 
এই পাণ্ডিত্যপুর্ণ রচনা 451860 1০010214 প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে 
্রীষ্টায় ১৮২৮ অন্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইহা! আগ্ান্ত 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বালক কাশীপ্রসাদের পক্ষে ইহা! কম সম্মান ও 
সৌভাগ্যের বিষয় নহে । 

কাণীপ্রসাদদ একদিন কলেজ ভইতে মাতামহের বাঁচাতে আসিয়া নিজ্জনে 
কি চিন্তা করিতেছেন ; এমন সময়ে তাভার মাঁতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন- 
“কাশী, তুমি কলেজে যাঁইতেছ, সাহেব মাষ্টারেরা তোমাকে ভালবাসে ত ?" 
বালক কানীপ্রসাদ মৃদ্মধূর হাস্তি করিয়া উত্তর দিল,.--“মাষ্টারেরা এখনও 
আমাকে ভালবাসিতে শিখে নাই | কিন্তু কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, 
ভাহা আমি জত্বরে তাহাদিগকে শিক্ষা দিব 1” প্রবুদ্ধা মাতামহী হাসিয়! 
বলিলেন,--“তুমি বালক, তুমি কেমন করিয়া দেই প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধদিগকে 
শিক্ষা দিবে?” বাঁলক কিছুই উত্তর দিলন|; কিছুকাল পরে মেধাবী কাশী- 
প্রপাদ যখন কলেজের সমূদয় বালককে পরাস্ত করিয়া! উঠিল, যখন সাহেব 
মাষ্টারের! বুঝিতে পারিলেন, কাঁশীপ্রসাদ একজন সামান্ত বালক নহে, তখন 
একদিন কাশীপ্রসাদের জুকোঁমল শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন,--“কাঁশী ! 
আমরা তোমার শিক্ষক (গুরু ), তুমি আমাদের ছাত্র (শিষ্য ), অগ্থ হইতে 
তোমার সহিত আমাদের গুর শিষ্ের সম্পর্ক ঘনীভূত হইল। আমরা 


জাজরেল কাশীপ্রসাদ। ১০৫. 


ভালবাসি না বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ, কিন্ত আজিকাঁর দিবস হইতে. 
তব্রপ আক্ষেপেকর আর কোনও কারণ রহিল নাঁ।” কাশী কহিলেন, "গুরু 
শিদ্যের সম্পর্ক খুব গুরুতর হইলেও তাহা! উচ্চ অঙ্গের মেহের পরিচায়ক নহে) 
উচ্চ অঙ্গের স্ষেহের পরিচায়ক হইলেও তাহা! প্রক্কত প্রেমের পরিচায়ক নহে । 
স্নেহ হইতে প্রেম অনেক প্রভেদ 1” সাহেব মাস্টারের এই গুরুতর দার্শনিক 
(2217119500151551) কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়! নীরবে স্ব স্ব স্থানে গমন 
করিলেন । ইহার কিছু দিন পরে, এক দিবস মধ্যাহ্রে কাণীপ্রসাদ কলেজে, 
যাইতেছেন। পথিমধ্যে শুনিলেন, _অগ্ক কলেজ বন্ধ! প্রিন্সিপাল সাহেব 
ভগ্মানক বিস্চিককা' রোগে আক্রান্ত হইয়া মুত প্রারবৎ শয্যাশারী হইয়া! আছেন, 
ছুই চারি জন ইউরো পীক্ক অধ্যাপক তীহার সেবাশুশ্রযা করিতে গিয়। কলের! 
রোগে ধরাশায়ী হইয়াছেন 1৮ অনেক অনুসন্ধান করিয়া! প্রিন্সিপালের বাস 
বাটাতে কাশীপ্রসাদ গমন করিলেন। তথায় সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্ডি 
তাহাদের সেবা-শুশ্সষ। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের নিষ্ঠীবন, পুরীষ, 
ন্যক্কার, মৃত্রাদি প্রভৃতি স্বহন্তে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। রজনী প্রভাত 
হইলে,প্রিন্সিপাল এবং অধাপকের! রোগমুক্ত হইরা যখন জাঁনিতে পারিলেন, 
ছাত্র কাশীপ্রসাদের অনবরত চেষ্টায় এবং সেবা! ও সুঞ্রাষায় তীহাদের জীবন 
রক্ষা হইয়াছে, তাহারা কাণীর মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়! অতান্ত আনন্দ ও 
কৃতজ্ঞতার সহিত কহিলেন,-“কাঁশী ! অগ্য হইতে আমাদের সহিত তোমার 
পিতাপুত্রের সম্পর্ক আন্ত হইল । ধরাঁধামে আমরা যত দিবস জীবিত থাকিব, 
তত দিবস পর্যন্ত তোমাকে পুত্রের স্তার দেখিতে থাকিব এবং তোমারু 
কল্যাণার্থ সমস্ত প্রাণের সহিত যত্র করিব।” কাশীপ্রসাদ এই বলিয়! 
উত্তর দিলেন,--“মহাশয়গণ ! পিতা-পুত্রেব সম্পর্ক খুব পবিত্র, কিন্ত এরূপ 
পবিত্র দম্পর্কেও যথার্থ প্রেম ঘনীভূত হয় না” কাশীর কথায় তাহারা 
আশ্চর্য্য হইয়া! গেলেন ; কিন্ত সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কলেজ 
পরিত্যাগের সময়, কানীপ্রসাদ যখন তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে 
আসিয়াছিলেন, তখন সাঁহেবেরা বলিয়াছিলেন»--“কাণী বাবু! এখন তুমি 
, আমাদের আর ছাত্র নহ, এখন তুমি আমাদের সখা, আমাদের পারস্পরিক 
বন্ধুতা যেন চিরদিন অ্ষুপ্ন থাকে ।” মৃছ্-মধুর হাসিয়া কাশীপ্রপাদ কহিলেন, 
--প্রভে। ! বুঝিলাম, এতদিনে আমাদের প্রেম প্রক্কতরূপে ঘনীভূত হইস্সা 
উহরিষ্লাছে। সথাভাবই প্রকৃত প্রেমের ভাব; মন্ুষ্যের পারম্পরিক সখ্যতা 


৮৪০, 


১০৬ ,  ধন্শনিন্দ প্রবন্ধাবলী । 


পরিণামে প্রশ্বরিক সখ্যতার কারণ হইয়া উঠে ।” কথা শুনিয়া অধ্যাঁপক- 
দিগকে প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন,-”কাশীপ্রসাদের এই কথা স্বর্ণাক্ষরে 
লিথিয়া রাখা! উচিত।» স্থুগ্রীসিদ্ধ ডেবিড হেয়ার বলিক়্াছিলেন,-- 
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71550132101 0810065.  পাঠক মহাশয় ! কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরম পবিত্র 
বৈষ্ঞব-বংশে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতেই সধ্যভাব তাহার 
মেদ ও মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছিল। জগতে সকলেই তাহার বন্ধু ছিল। 

বৈষুবের দয়াভাব কাশীপ্রসাদের বাল্য জীবনেই প্রতিভাত হইয়! উঠিয়া- 
ছিল। সমপাঠীদিগের অভাবমোঁচনে, ছঃখীর ছুঃখমোচনে, পথের বিবস্ত্র 
কাঙ্গালীদিগকে বন্ত্রনানে, পীড়িত প্রতিবাসীদিগের সেবায় এবং ভগবানের 
অর্চনায় তাহার বালাজীবন অতি পবিত্র ও মধুরভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। 
তিনি মিথ্যার কখনও প্রশ্রয়,দেন নাই এবং অকারণে কাহারও শরীরে বা 
মনে কষ্ট দিয়! ভগবানের নিকটে অপরাধী হয়েন নাই। এরূপ নিফলঙ্ক 
চরিত্রের বালক সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যায় না, এরূপ নিরপরাধী কলেজ- 
ছাত্র আজিকালিকার দিনে প্রাক্ই মিলে না। 
কলেজ পরিত্যাগ করিরা কাণীপ্রসাদ বহুসংখাক ইংরাজি কবিত। পুস্তক 
রচনা করিয়াছিলেন । তীহার প্রণীত "71১0 1117506]” 7 ৭]775 91271) 
1) 171000 55501%819)৮00 70010051170 10001011700, 10 
0: £১1001901 19170 06 £107% প্রভৃতি কাব্য শিক্ষিত সমাজে খুব প্রসিদ্ধ । 
দে সময়কার ০810065 1,1661215 2825660) 11 0017610065 115052102 
প্রভৃতি. ইংরাজি পত্রের ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন । *11970075 ০01 
11701217) 10510950155” নামক তাহার ইংরাজি গছ্য-পুন্তক এখনও ইংরাজি 
সাহিত্যের অন্ততম অলঙ্কার বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইতেছে । *পণ০ 
[711700 110651112217061 নাম দিয়া তিনি একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক. 
ংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যস্ত প্রচলিত 
ছিল। বিলাত, আমেরিক। ও ভারতবর্ষের বড় বড় লেখকেরা এই ইংরাজি 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে শত শত প্রবন্ধ উদ্ধত করিয়াছেন । 


জীাজরেল কাশীগ্রসাদ | ১০৭ 


সুপ্রসিদ্ধ সাহিভ্যসারথী ফাগ্ডেন ভি, এল, রিচা্ডশন সাহেব কাশীপ্রসাদের 
ফবিত্ব গঙ্গন্ধে লিখিক্সাছেন,_-"].66 50076 01 (1053 1781707-02177050 
091501755 ৮51)0 216 10 02217210601 19010105000 81001) 0 
02055 01 1000. দাতা আয 11052206200 ৮8159 50176512190 1550 
1321১00 75511 12275172015 702125 ৮108 2৮511002200 5910 00610- 
561$625 16 0765 ০0010 ৮7719 09051 %91599 1006 17 2. (0161517 
1217095৩, 1001 05617 17 00611 0%/1 "56160602506 00209৮ 
0৮. 1.১ 7834. 

আচার্য্য অর্মগড ইলিয়ট সাহেব কশীপ্রসাদের ইংরাঁজি-ভাঁষায় অধিকার 
স্খন্ধে লিখিয়াছেন, "৬159 ০0110019900 (07805. 

“17077011518 107 51510150509 0 1595121 150151590 53101595650 
1)1105911 5110 50120001 501510000521506 200 201150) 55 ি561% 00 
0০ 01)0001765100 17] ০0175190587 7092015 10 2:00161012 1205705850, 
815 501155 5562101151500. 00 151009050015 96 1005 52110901820 
12৮09012019 170650 10 1517015005 

কাণীপ্রসাদ কেবল ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজি সাহিত্যের চর্চা করিয়াই 
ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি পারস্ত এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন । বাঙ্গাল?িতাষা ও সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা 
ছিল। তিনি বহুসংখ্যক বাঙ্গাল! কবিতা ও বাঙ্গাল! গীতের ইংবাজি অনুবাদ 
করিয়া গিক্াছেন। কৃত্তিবাসের বাঙ্গাল ব্বামায়ণ খানি ইংরাজিতে অন্থবাদ 
করিবার তাহার ইচ্ছ। ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহ! হইয়া! উঠে নাই । 
ইংরাজি ভাষায় “13270915৩ ৮/০/139 2:10 41615” নামক পুস্তক লিখিয়!, 
নিধিবাবু, ভারতচন্ত্র প্রভৃতি কবির গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া গিল্পাছেন । 
কাশীপ্রসাদের স্বরচিত ছুইটা বাঙ্গাল! গীত এস্থলে উদ্ধত হইল” 


১। ভুমি জান তব ইচ্ছ! বিশ্বের কারণ। 
ইঙ্ছিয় গোঁচর নহে শান্তর অদর্শন। 
উৎপদ্ধি পালন লয়, তোমার নিয়মে হয়, 
কতু খ্ডিবাঁর নয় যতেক করি যতন। 
২। গ্রেত শতদলোপরে, শ্বেতাগ্নর কলেবরে, 


শ্বেতমাল। গলোপরে, বিরাজে শ্বেতবরণী | 


১০৮ .. ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


বেদ বেদ তন্ব, নৃত্য গীত বা্চযন্ত্র, 
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রঙ্গময়ী সনাতনী । 

চরণের কিবা শোভা, ... মধুলোভে মধুলোভা, 
লোহিত কমল ভ্রমে ধায় । 

সারদ! শুভ বরদ।, অজ্ঞানের জ্ঞান প্রদণ, 


বিধাতার ধোয় সদা বেদমাতা! নারায়ণী। 

কাশীপ্রাদের মাতাঁমহকুল পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং পিতামহকুল পরম 
শাঁক্ত ছিলেন। তিনি উভয়কুল হইতেই বৈষ্ণব ও শাঁক্ষের উপাসনা-প্রণালী 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । কাঁণীবাবু অতি উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন । 

কাশী'প্রসাদ অতীব দরার্দ্রচিস্ত এবং বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। অসতা এবং 
অন্যায়কে ভিনি হৃদয়ের সভিত ঘ্বণা করিতেন । তিনি যে বিষয়কে সত্য এবং 
হ্যায়সঙ্গত বলিয়া গ্রুব বিশ্বাস করিতেন, তাহ! হইতে কখনই বিচাত হইতেন 
না। 21756 78500251066 0811) অর্থাৎ 1.2£ 11156101211] 10001 
17685৮50 9১০010 ঠি1] এই তাহার নীতি ছিল? স্বর্গের রাজা চূর্ণ হইয়া 
গেলেও তিনি স্াঁয়ের পাঁজ্যকে উপেক্ষা করিতেন না। যাহাকে তিনি সতা 
বলিয়া স্থির করিক্স! লইতেন, তাহা সম্পাদন করিবার জন্ত তাহার প্রচুর জিদের 
উৎপত্তি হইত ; যাহাতে হাত দিতেন, তাহ! শেষ ন! করিয়া ছাড়িতেন না, 
“মন্ত্রের সাঁধন কিন্বা শরীর পাঁতন” এই তাহার মন্ত্র ছিল। এই জন্য কলিকাতা 
অঞ্চলে বাবু কাশীপ্রসাঁদ ঘোঁষ “জীীজরেল কাশীপ্রসাদ* নামে প্রখ্যাত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। এক দিন একটা নীচজাতীয় অথচ প্রভূত বলশালী পাঁলো- 
পনানের মত বাঙ্গালী যুবক কাঁদিতে কাদিতে তাহার সন্মুথে উপস্থিত হইয়া যোড় 
হাঁতে বলিয়াছিল,-_প্ছজ্বর ! আমি অমুক সাহেবের কুঠিতে চাকুরী করিতাঁম, 
সাহেব আমাকে তিনি মাস বেতন দেয় নাই,বেতন চাহিলেই আমাকে মারিতে 
আইসে। এক দিন আমার স্ত্রী বেতন চাহিতে গিয়াছিল, সাহেব আমার স্ত্রীর 
সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে । সাহেবকে আমি, ভাল মানুষের মত ব্যবহার কর, 
একথা বলায় সাহেব অগ্ভ আমাকে বেত ও জুতা দ্বারা প্রহার করিয়াছে । 
হুজুর আমাকে রক্ষা করুন, হুজুর আমাকে অভয় দিউন।” কাশী বাবু তাহার 
কথা শুনিয়া এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে,_"ওরে মূর্খ! ওরে নির্বোধ! 
তোকে দেখলে যেন ঠিক ভীমাঁবতার বোলে বোঁধ হয়, এই যৌবন বয়সে-- 
এই বিপুল বপু বহন কর্সিতে করিতে তুই অকারণে একটা ফিরিঙ্গির হাতে, 


নবাব সার সর্দার ছেয়াত খ] বাহাদুর । ১০৯ 


বেত ও জুতার দ্বার! প্রহারিত হইয়া! বালকের ম্যায় রোদন করিতে লঙ্জা বোধ 
করিতেছিস্‌ না? যদি তুই সেই ছুষ্ট ফিরিক্ষিটাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া 
বীরের সভায় বুক ফুলাইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিতিস্‌ “হজ্ুর! আমি 
ফিরিঙ্গিটাকে মারিয়। আসিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন, তাহা হইলে আমি 
নিশ্চন্ধই তোর সহায়তা কর্তাঁম,কিস্তু তোর মত নির্লজ্জ ও কাঁপুরুষকে আশ্রয় 
ব গ্রশ্রয় দেওয়া আমার নীতি নহে” কথা শুনিয়। লোকটা আশ্চর্য্য হুইয়! 
চলিয়া! গেল। | 

সাধারণ হিতকর কার্যে কাণীপ্রসাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। সে সময়ে 
এদেশে যতগুলি ভাঁল কার্ষ্য হইয়াছে, তাহার প্রায় সমুদ্রয়ের সহিত কাণী বাবু 
সম্মিলিত ছিলেন । কলিকাতার শ্তামবাজারে কাশীপ্রসাদ আবাস বাটা নিম্মীণ 
'করিয়! সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিয়াছিলেন | শ্রামবাজারের স্থপ্রসিদ্ধ 
ঘোষ বংশ কানীপ্রসাদেরই বংশ । কাশী বাবু অনেক টাকা উপার্জন করিয়া, 
ভূসম্পত্তি খরিদ করির়! গিয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক মাঁজিষ্ট্রেট, 
মিউনিসিপাল কমিশনর এবং জষ্টিশ অব. দি পিশ ছিলেন। বহু শত ব্রাঙ্গণ, 
বৈদ্য ও কায়স্থ বিধবার দুঃখ মোচন করিয়া, সহত্র সহস্র কাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের 
অভাব অপনোদন করিয়া, নান! বিগ্ভা ও নানা শাস্ত্রের আলোচন। করিতে 
করিতে, অতি পবিত্রভাবে মহাস্সা কাশীপ্রসাদ বাঙ্গালা ১২৮০ সালের কার্তিক 
মাসে কলিকাতা নগরীতে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন । 





তু ০০ 


নবাব সার সর্দার হেয়াৎ খঁ। বাহাদুর 


কে, সি, এস, আই। 


প্রাচীন ও পবিত্র পঞ্চনদ কর্তৃক বিধৌত সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চাব প্রদেশের অন্ত£- 
গত রাওলপিত্ডি জেলার অধিভুক্ত ওয়া গ্রাম অতীব মনোহক্ন স্থান। গ্রামটি 
আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রাকৃতিক শোভায় অতীব হুন্দর। কুলু কুলু বাহিনী 
নির্ঝরিণীর স্থুশীতল, সুন্মর, স্বচ্ছ, সুস্বাছ ও স্বাস্থ্যকর সলিল, চতুদ্দিকস্থ গিবি- 
মালার সব্ধযোগহর সমীরণ, অল্সায়াস-সস্ভৃত বিবিধ প্রশ্ন পুঞ্জ, খানের জুলভতা 


১১৩ ধঙ্মানন্দ প্রবস্ধাবলী | 


এবং বিশেষতঃ ড্রাক্ষা, আক্রোঁট প্রভৃতি প্রচুর ও সুলভ ফলাদিতে ওয় গ্রাম 

অতীব চিত্ততৃপ্তিকর বলিয়! থণ্য। এখানে ছুই এক ঘর পঞ্জাবী হিন্দুও ছুই 

এক ঘর শিখ ভিন্ন সমস্ত অধিবাসীই পাঠান মুসলমান । প্রবাদ আছে, সম্রাট 
আওরঙ্গজেব একদা এই গ্রামে উপস্থিত হুইয়। গ্রামের চতুষ্পার্স্থ সোলেমান 
অদ্রিমালার সৌন্দ্যয,ঝরণার নির্শল সলিল, ফল ফুলের শোভা, স্ত্রীলোৌকদিগের 
মোহিনী মৃত্তি এবং উৎকৃষ্ট জল বায়ু দেখিয়! বলিয়াছিলেন “বাঃ ! বাঃ! ইঙ্সে 
কশ.ব। বাঃ হায়!” তদবধি এই গ্রাম বাঃ (৪1১) অর্থাৎ “ওয়া” নামে প্রখ্যাত 
হইয়া আসিতেছে । আমি অনেক দিবস এই গ্রামে ছিলাম ; পঞ্জাব রেলওয়ের 
হোশেন আবন্দাল ষ্েসনে অবতরণ করিয়! অর্থ ঘণ্টা কাল মধ্যে পদব্রজে এই 
মহা! সুন্দর গ্রামে দর্শকের! পৌছিতে পারেন । এই গ্রামের পরেই কোঁহাট ও 
পেশোয়ারের সীমা | যাহ হউক, এই গ্রামের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সর্দার বংশে 
হেম্বাৎ খাঁর জন্ম হয়। ইহার পিতামহ ও পিতা মহাশয় সৈনিক বিভাগে উচ্চ 
বেতনে কার্য্য করিতেন, তণ্ডিন্ন ইইাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। সর্দার হেক়্াৎ 
খা বাল্যকালে গ্রান্য পাঠশালায় মৌলবীর নিকটে উর্দ, এবং ( পঞ্জরাবের মাতৃ 
তাঁধা ) গুরুমুখী শিক্ষা করেন। তবদস্তর কয়েক বৎসর বাটীর কোনও আত্মী- 
ফের নিকট পশতু ভাষা শিক্ষা করিয়া রাঁওলপিপ্তি নগরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 
করিতে গমন করেন । তখন এণ্ট/ান্স বা এল, এ পরীক্ষার স্থষ্টি হয় নাই। 
অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে যুবা হেয়াৎ খা ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ 
বাৎপত্তি লাভ করিয়া বু সংখ্যক শিক্ষিত পুরুষকে চমতকৃত করিয়াছিলেন । 
ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পারস্ত ও আরব্য শিক্ষা করিতে অবকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। পারস্ত ব্যাকরণ ও কাব্যে তাহার প্রভূত অধিকার ছিল। তিনি 
অতি শ্ুন্দর পারস্ত কবিতা রচনা! করিতে পারিতেন এবং দেওয়ান হাফেজ, 
মওলান! রুমী, সেকেন্দর নাম। প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হইতে অতি স্ন্দর- 
রূপে পারন্ত কবিতা আবৃত্তি ক্রিয়া অনেককে মোহিত করিতেন । কাশ্ীরে 
এবং তাহার জন্মভূমিতে আমি অনেক দিবস তাহার সহিত একত্রে যাঁপন করি- 
যাছি,তাহার যত কাব্যরস-প্রিক় স্গরসিক সুনলমান বোধ কয় আর দ্বিতীয় দেখি 
নাই। ইংরাজি লেখা পড়া শিথিয়া তিদি রাওলপিশ্ডি নগ্ররে কোনও কার্য্যা- 
লয়ে কেরাণীণিরি প্রাপ্ত হইক্বাছিলেন। এত বড় বিদ্বান এবং স্বধীনভা-প্রিয় 
বীরপুক্ষ রি কখনও সামান্ত কেরাণীগিরির গোলামস্ছে 00/529%) পরিতৃপ্ত 

ও(পরিতু্ থাকিতে পাঁরে ? বিশেষতঃ তিনি সাধুচেতা লোক ছিলেন। সন্বরেই 


নরাব সার ষর্দদার হেয়াঁৎ খণ| বাহাদুর । ১১১ 


এই হীন চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ; মালিকেরা জিজ্ঞাসা করিল 
“চাকুরী ছাঁড়িলে কেন ?” স্বাধীনচেতা হেয়াঁৎ খা বীরের স্তায় বুক ফুলাইয়! 
বলিল “০ ০025615061005 507010155, প্রশ্নকারীরা অবাক ভইক্ষ। দেব- 
ভাঁব-সম্পন্ন পাঠান যুৰকের স্ম্দর মুখের দিকে তাফাইয়। রহিল । 

চাকুরী ছাড়িয়া অল্পদিন মাত্র হেয়াথকে বাটীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল 
অন্পপ্দিন মধ্যেই তিনি সেরেন্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে অত্যন্ত 
যোগ্যত! দেখাইয়া তিনি তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হয়েন। তদন্তর একটা 
'আসিন্টাণ্ট কমিশনর পদে উন্নীত হইয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্ট- 
রের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেক বৎসর এই পদে অসাধারণ দক্ষতা 
সহকারে রাজ কার্য নির্বাহ করিয়া ডেপুটী কমিশনর পদে উন্নীত হয়েন 3 
হেয়াতের পুর্বে পঞ্জাব প্রদেশে আর কোনও দ্রেশীয় পুরুষের ভাগ্যে এই মহা" 
সম্মানিত পদ লাভ হয় নাই। সুলতান নগরে ডেপুট্টী কমিশনারের কার্ধ্য 
করিতে করিতে কয়েকটি মোকদ্দমায় হেয়াঁৎ খা! অপূর্ব যোগ্যত! প্রদর্শন 
করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করেন । কলিকাতা র স্টেটশম্যান পত্রে ত্ঁ সকল 
মোকদামার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর ডেপুটী কমি- 
শনরী করিয়া তিনি জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই পরেও তাহার পূর্বকার 
যোগ্যতা ও যশঃ অক্ষুপ্ন ছিল। এই সময়ে কাশ্মীরমহারাজার বিস্তৃত রাঁজো 
স্থবন্দোবস্তের শিথিলতা! হওয়ায় ভারতবরধীয় গবর্ণমেন্ট সর্দার হেয়াৎ খাঁঝকে 
কাশ্মীরের হোম্‌ মেন্বর করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। এই পদে হেয়াৎ খাঁ 
মাসিক ৫ হাঁজার টাকা বেতন পাইতেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে তিন বৎসরের পরে 
কাশ্ীরাধিপতির সহিত সর্দার বাহাঁছরের মনোমালিন্ত ঘটে এবং তজ্জন্ঠ তাহাকে 
পদত্যাগ করিয়া কাশ্মীর হইতে চলিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে তিনি পেন্সন 
গ্রহণ করেন! পেন্সন গ্রহণ করিক়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই / 
মহামান্য পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট বাহাদুর সর্দার হেক়াৎ খাকে অনারেরী জজের ক্ষমতা 
প্রদান করেন। নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া সর্দার বাহাছুর ডিবিভনাল ও 
সেসন জজের কাঁধ্য করিতেন। পঞ্জাবে সম্প্রতি এই নিয়ম প্রবর্তিত হইস্সাছে, 
কিন্তু হেয়াৎ খ"ধই এই গৌরব সর্বপ্রথম লাভ করেন। প্রায় ছয় বৎসর হইল, 
হেয়াৎ খা জর ও বিস্ফোটক রোগে শ্ব গ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার 
পিত্‌ পুক্রষদিগের সমাধিস্তভ্তসমূহ ওয়া গ্রামে বর্তমান আছে, প্র সমাধিক্ষেঞ্জে 
হেয়াৎ মুতিকাবৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনোহর সমাধি দেখিবার োগ্য। 


১১২, ধর্্মীনন্দ-প্রবন্ধীবলী 


মৃত্যুর প্রায় সাধ ছুই বৎসর পূর্বে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর সর্দার গোলাম মহদ 
সাহেবের মৃত্যু হওয়ার এবং তাহার কিছু পুর্বে সর্দার গোলাপ খা নামে আর 
এক সহোদরের মৃত্যু হওয়ায়, হেয়াতের শরীর স্থাস্থ্যশূন্ত এবং চিত্ত অবসন্ন 
উঠিয়াছিল। মৃত্যু সময়ে হেয়াতেয় প্রা ৬২ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল । মৃত্যুর 
সময়ে মুখে প্রস্ুল”"রঙ্গুল” উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। 

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বাহাছুর হেয়াংকে অনেক সময়ে অনেক গ্রকারে 
সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি শেষে “নাইট” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সাঁর সন্ধার 
হেয়াৎ খ1 বাহাছুর কে, সি, এস, আই নামে খ্যাত হইয়াছেন ! মৃত্যুর কিছু 
পূর্বে তিনি নবাব উপাধিতে ও বিভূঘিত হইস্াছিলেন। হেয়াতের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
এক্ষণে এক্সট্রা আসিস্টাণ্ট কমিশনর ; জামাত! ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ভ্রাতু- 
জ্পুত্র কাশ্মীরের অন্ততম দেওয়ানী শাসনকর্তা এবং পরশাস্ন্দরী কন্তা নানা 
ভাষায় পণ্ডিত । 

আলিগড়ের নবাব সৈন্দ আমেদ, নবাব হেয়াৎ খাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। 
উভয়ে মিলিয়। মুসলমান জাতির মধ্যে সুশিক্ষা প্রচারের প্রীয়ই পরামশ করি- 
তেন। মহল্মদীয় জুশিক্ষার জন্ত নবাব হেয়াৎ খা পগ্রাবে, উত্তর পশ্চিম 
অঞ্চলে, ঢাকায় এবং কলিকাতার হা প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন । মহ- 
কমনীয় এডুকেশন্তাল কনফারেন্সের তিনি গ্রাণস্বন্ূপ ছিলেন । তাভার ধন্মুস্পৃহা 
খুব বলবতী ছিল। এবং ইসলামীস় ধর্মশাস্ত্বেও তিনি অসাধারণ অধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন ॥। দাঁতব্যতার জন্য নবাঁব হেয়াৎ খুব বিখ্যাত ছিলেন । রীতিমত 
নমাজ পড় তাহার নিন্তনৈমিত্তিক কর্ত্দম ছিল। তীহ্াার গ্রামে কোনও মুসলমান 
নমাজ না পড়িলে, ভেয়াৎ খার আদেশে, এ মুসলমানের আট আনা জরিমান! 
হইত। তিনি ইংবাজি, পারস্ত, আরব্য, হিন্দি, উর্দ,, পশৃতু এবং গুরুমুখী 
ভাষায় পরাদরশী ছিলেন। তিনি কোনও প্রকার নেশার দ্রব্য ব্যবহ্ণর করি- 
তেন না এবং এত বড়লোক হইরাও নিরহস্কারী ছিলেন। বৃদ্ধ বসেও যুবার 
উৎসাহ তাহাতে বর্তমান ছিল। রু্ব অবস্থাতেও তাহার সুরসিকতা তাহাকে 
পরিত্যাগ করে নাই । আমি যখনই তাঁহার নিকটে বসিয়াছি, তখনই হাসিতে 
হাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িম্নাছি। 

অধ্যবসায় ও সুচরিত্রতাঁর, নবাধ হেয়াৎ খাঁ, অতি চমতকার দৃষ্টাস্ত । তিনি 
কখনই কোনও কারণে নিজের চরিত্রকে দুষিত হইতে দেন নাই | অধ্যবসান্র 
থাকায় বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাঁলক বিগ্তার্থীর ন্যায় লাম্পের সম্মুখে পুস্তক রাখিয়! 
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পাঠ করিতেন, কখনও কথন ও সমস্ত রাত্রি লেখাপড়া করিক্লাও পরিশ্াস্ত হই- 
তেন না। নবাব সার সর্দার হেয়াঁৎ খা বাহাছবর কেব্ল পঞ্জাবের পাঁগান 
মুসলমানদিগের গৌরবের দৃষ্টান্ত নহেন, তিনি সমগ্র মুদলমান জাতির মহা- 
গৌরব ও মহা অলঙ্কার । ভিনি পঞ্জাবী মুনলঘান হইয়া ৪ আমাকে (বাঙ্গালী 
হিন্দুকে ) অকৃত্রিম বন্ধতাশ্ষতে দুঢরূপে আব্দধ করিয়াছিলেন । যখন তাহার 
কথা মনে পড়ে, তখনই চক্ষু জল সম্বরণ ৪ তে পারিনা। 

নবাব হেয়াৎ খর জখবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়'ছিল,তাহাই উদ্লেখ করিয়। 
একদিন তিনি বলিঘাছিলেন “এই ণশ্বর সংসারে ভগবানের তার এবং 
ভাহার নাদকীত্বঁন করা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ্দারক কর্ম আর নাই, 
তপিন্ন বাঁভ1 কিছু তাহাই পরিগাদে অসার 1” এত বড় ধনী, এত বড় মানী, 
এত বড় ঘোরতর সংদারী হইন্াও নবাব হেয়াৎ বাভাঢর এক দিনের জন্তও 
ভগবানকে ভূলিরা যান নাউ 1 তিনি সনস্ত জীবন মুসলমান জাতির উন্নতি- 
কল্পে, পঞ্জাবের হিভসাধনে এবং বুটাশ গবর্ণমেন্টের সেবার অতি গৌরবে ও 
পবিত্র ভাবে বাপন করিয়াছেন । হিন্দ জাতি নানা কারণে নবাব ভেয়াতের 
নিকটে খণা। ভিনি কখনও তিনদবিদ্বেণী ছিলেন না; আমাকে কতবার 
বলিয়াছেন, এদেশের হিন্দু ও মুনল্মাঁন উভয়েই মূর্খ, মুখ না হইলে ঘরে ঘরে 
মারামারি করিরা নজিতেছে কেন? নবাব হেয়াৎ আর নাই, কিন্ত তাহার 
শ্ননাম এবং স্ুক্াহি এখনও বন্তনান । 
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মেমন গ্রামের শোভা সরোবর এবং সহোবরের শোতা সরোজ, তেমান 
হুষ্টির শোভা মানব এখং মানবজাতির শেভা "মহাপুরুষ |” ধান্কেরা 
সারের অলগ্কার স্বত্রপ। এখনও জগতে ধম্ম এবং ধাম্মিক আছেন বলিয়া, 
পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে -সেই জঙ্ত এখনও দিন রাত্রি হয়, এখনও কালোকে 
কালে। এবং সাদাকে সাদ! বণিক চিনিতে পারা যায়] গুহবোশী, উদাপীযোগী, 
কন্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী প্রস্থতি শ্রেণীর মহাত্ুভবগণ--বিশেষতঃ যতি, 
ব্রহ্মচারী, সন্বাপী, পরমইংস শু পুতি আধাশান্তিক্ক "মহাপুরুষেরা” ইহ-সংসান" 
ক্ষেত্রকে এখনও পরিজ করিস থাকেন বলিকা ননুষতী এখনও ধবংদ-ধান্ষিধির 
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অতল-গর্ভে নিমগ্ন! হয় নাই। বাস্তবিক মহাপুরুষের! জগতের রক্ষক, জগতের 
পরিচালক এবং জগতের উপদেশক । “এই জন্যই হিন্দুমতে শুনিতে পাওয়া যায়, 
“জগং-গুরু ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-গুরু সন্ন্যাসী ।” এই জন্যই কোরাঁণে ও বাই-. 
বেলে সাধু সন্াসীর এত আদর ও মান। প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে প্রাতঃ- 
শ্মরণীয় মহাক্ার নামোলেখ করিয়াছি, ইনি একজন প্রকৃত মহাপুরুষ ছিলেন । 
ইহাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম এবং ইহার সহিত আলাপ পরিচয় ও 
কথোপকথন করিয়া অতীব কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অনেক বৎসর পুর্বে আমি 
পঞ্জাব হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলান্তর্গত বুলন্দসহর নামক নগরে যাইতেছিলাম । 
ইষ্টইগ্ডিয়া রেলওয়ের চোঁল! (0০12)্সনে অবতরণ করিয়া অনেক মাইল পথ 
পদব্রজে অথবা অশ্বশকটে গমন করিলে বুলন্দমসহরে পৌছিতে পারা যায় । আমি 
বলদশকটে ষাইতেছিলাম, যাইতে যাইতে দেখিলাঁম,একট লোক,চোঁলা ষ্টেসন 
হইতে বুলন্দনহর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের যে তার বিস্তৃত হইয্নাছে,অতি উদ্ধে সেই 
তারকে ছুই হস্তদ্বাতরা' জোরে ধারণ করিয়া, ঝুলিতে ঝুলিতে অবলীলাক্রমে 
অতীব দ্রুতগতিতে বুলন্দস্হরের দিকে গমন করিতেছে । শকটবান্কে জিজ্ঞাস। 
করার সে বলিল, “হাশর ! আপনি বাবা দেখজী শর্মার নাম শুনিয়াছেন 
কি? ইনিই মেই আশ্র্ম্য মমতার এবং অদ্ভুত প্রক্কতির অসাধারণ সন্ন্যাসী 
উহ্ধারই নান দেওজী শর্মা?” আঘি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে 
দেখিতে লাগিলাম, কিন্ত শন্মীজী এমন দ্রতগভিতে- তীরের ম্তায় অবলীলা- 
ক্রমে, তার ধকিয়৷ ঘাইতেছিলেন যে আমি তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেও 
পাইলাম ন1। তিনি দেখিতে দেখিতে এত দুর গিয়া পৌছিলেন 
যে, তাহাকে আর দেখা গেল ন।। আমি বুলন্দসহর নগরে গিরা, 
তাহার অনেক অন্ন্ধান করির| এক পুক্করিদীর ঘাটের নিকট এক বুক্ষ- 
তলে তাহার দর্শন লাভ করিছে সনর্থ হইন্াছিলাম । বুলন্দসহরে তিনি অনেক 
দিন ছিলেন। একজন সন্্াপ্ত মুনলদান প্রান পঞ্চবিংশ বৎসর কাল ব্যাপিঙ্ক। 
ক্ষয়কাশ (59759870100) রোগে কষ্ট পাইভেছিলেন, বল অর্থ ব্যয়ে বনু 
প্রকার চিকিৎসাদ্বারাঁও তিনি 'মারোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, চিকিৎস- 
কেরা এই উতৎ্কট রোগকে ছুশ্চিকিতস্ত বলিয়। নিরাশ-হৃদয়ে চিকিতসা পরিত্যাগ 
কেৰিয়াছিলেন। রোগীর শধ্যা হইতে উঠিবার ক্ষমতা! ছিল না, দেহে অস্থি ও 
চন্দ্র ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। অনেক অনুনয় ও অনুরোধের পরে 
খাব! দেওজী পন্মীর তিনি অন্ুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন । বাবা তাহার মত্তকে হাত 
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রাখিয়া বলিয়াছিলেন--শীত্র এই পুকুরের জলে স্নান করিয়া! গৃহে ফিরিয়া যাও 
এবং সেখানে গিক্বা! তোমার গর্ভধারিণী জননীর পদধোৌত করিয়া, ই পদধোঁত 
জল পেট ভরিয়া পাঁন কর। এইরূপ সপ্তদশ দিবস মাতার চরণ ধৌত জল পাঁন 
করিলে তুমি নির্ব্যাধি হইয়া! যাইবে ।” বল! বাহুল্য,রোগীর আত্মীয়ের! রোগীকে 
পান্ধীতে শোয়াইয়া পুকুরের ঘাঁটে বৃক্ষতলে সাধুর নিকটে আনয়ন করিয়া 
ছিলেন। এস্থলে বলা আবস্তক, রোগীর সহিত রোগীর মাতার সগুদশ বৎসর 
হইতে বিবাদ ছিল। এবং সেই বিবাদ জন্য ১৭ বৎসর কাল ব্যাপিয়া মাতা ও 
পুত্রে কথোপকথন বন্ধ ছিল। সপ্তদশ দিন অল্প অন্পরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া! 
অষ্টাদশ দিবাস রোগী বাস্তবিকই রোগশুন্ত হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই, 
মাতা ও পুত্রে আর বিবাদ রহিল মা,--তাহাদের অসুখের ও অশান্তির সংসার 
আবার সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইল। আর এক ব্যক্তির বহুবর্ষকাল স্থায়ী 
অর্শ রোগ ছিল, তাহাকে ৪ এই আধ্াক্সিক মহাপুরুষ অতি অলৌকিক ক্রিয়াক়্ 
আরোগ্য করিয়াছিলেন । বুলন্দমহরের অনেক লোক ইতিপুর্বেই দেওজী 
শর্মার নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখেন নাই । তিনি বে 
দিন নগরে পদার্পণ করেন,সেই দিন হইতে তাহার অবস্থানের শেষ দিন পর্যস্ত 
একজন বাঙ্গালী যুব! প্রাণপণে এবং যথার্থ ভক্তি ও প্রেমের সহিত এই মহা- 
পুরুষের সেবা করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী ঘুবা অতি দরিদ্রের সম্তান, চাকু- 
বীর চেষ্টায় অতি কষ্টে পথ হ্াটিয়া। চবিবশ পরগণা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
গিয়া পৌছিয়াছিল। তাহার টাকা কড়ি ছিল না, আত্মীয় বা সহাক়্ 
কেহ ছিল ন! এবং বিদ্যা বুদ্ধিত অতি সামান্ত ছিল, তণ্ডিন্ন বহুকাঁলের একটা 
ব্যাধিও ছিল। এই সৌভাগ্যবান্‌ ঘুবা অবশেষে এই মহা মহাপুরুষের কপা- 
দৃষ্টিতে পতিত হইল । দেওপ্ী শঙ্খ! তাহাকে কি দিয়াছিলেন বাঁ তাহার সম্বন্ধে 
কি করিয়াছিলেন, জানি ন!, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, এঁ বুবা! এ মহাপুক্ষষের 
ককপাদৃষ্টিতে রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়। সুন্দর দেহ ও সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ 
করিয়াছে, না পড়িম্বাও অগাধ পাগ্ডত্য লাভ করিকাছে, ধনে মানে যশে বুদ্ধিতে 
দিথ্বিজয়ী লোক হুইয়। উঠিয়াছে, সংসারে অতীব সুখী পুরুষ বলিয়। গণয হই- 
স্লাছে এবং ধন্মরজ্ঞানে ও চরিত্রে মহ] সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । এই ষুবা এখনও 
জীবিত, কিন্ত এখন আর যুব! নহে, এখন তাহার প্রবীণাবস্থা । এ মহাপুরুষের 
এমনই কুপা, এই সৌভাগাবান্‌ বাঙ্গালী যখনই যে কাজে হাত দিয়াছে; তখনই 
সেই কাঁজে অল্নকাল মধ্যে আশ্চর্ধ্য সফলতা লাভ করিয়াছে । যে কাজ লৌকে 
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দশদিনেও শেষ করিভে পাতে কি লা, সন্দেহ, মহাপুরষের কৃপায় 
এই সৌভাঁগাবান্‌ বচ্গীলী-শিষ্য তাহা দশ মিনিটে শেষ করিয়া থাকেন। 

মৃহান্ুভব দেও শন্মাজী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার চরিজ্র অত্যন্ত 
নির্মল ছিল । আভা বিষয়ে তাহার কেনও বিশেষ প্রবৃস্তি বা সখছিল না, 
যেযাহা দিত, তিনি ভাভাই খাইতেন, আহারের পন্ধিণাণ আঁতি সামান্য ছিল। 
ভিনি জাতিভেদ মা 2 না, মত্গ্ত মাংসাদি ভোজন করিতেন, কিন্ত হিন্দু 
শান্সের বিরোধী মাংসাদি তিনি কখনও স্পর্শ করেন নাই । ভোট ছোট বালক 
বানিকাদিগকে দেও নি খাব ভ;লবাসিতেন এবং সন্দেশ, মিঠাই, ফল, 
ফুল প্রভৃতি বিতরণ করিয়া তাহাধিগকে সততই স্ুষ্ট করিতেন । তাণাকুর ধূম 
পাঁনে তিনি অতান্ত দক্ষ ও প্রিয় ছিলেন । 

মহাপুরুষ দেও শম্মাজা বাবাকে সঙ্ভজে চিনিয়া লয়! কঠিন বর্ধ 
ছিল। যখনই সংসারী লোকে অীভাঁকে চিনিছে পারিত, তখনই তীহাকে 
সকলে বিরক্ত করিত । কেহ ব্যাধির জগ্ত, কেহ দারিদ্া-ডঃখ-ভঞ্জন জন্য, 
কেহ বিপদ -হইতে মুক্ত হইবার জন্য, কেহ ভবিষ্যতে সুখী হইবার জঙ্টা, 
কেহ বা কার্ধাবিশেষে সকলকাম হইবার জন্য, নান! প্রকার কারণে গৃহী 
লোকেরা তাহার পশ্চাঁ পশ্চাৎ খুরিয়া বেড়াইত এবং ভাভার আধীর্চন 
শুনিবাঁর জন্য বিরক্ত করিত। লাবা দেঞ্জী শন্মা এজন্য অনেক সময়ে 
পাগল সাঁজিয়া, মৌনী সাজিয়া, ভিখারী সাজিয়া অথবা অন্ত প্রকার 
ছদ্মবেশে লোকান্শয়ে পুরিয়া বেড়াইতেন | সংসারী লোকে সহজে তাহাকে 
চিনিয়া উঠিতে পান্িত ন|। কোনও কোনও সমন বন্ছমূল্য পরিচ্ছদ ও 
বহুমূলা অলঙ্গারে দেহথানিকে স্রশোভিভ করিয়া বেড়াইতেন । 


৯ এটি পালা গে 


জুতা আর গুতা । 


“স্তবন্থে বাক্যনে বাকাভোদো ন জাতে” । (বৈশেধষিক দশন ) জৈমিনী। 
আমার বিব্চনান্ন, আরশ্ুল্পা দি কখনও পক্ষী হয়, চৌকিদার যদি কথ- 
ও হাকিম ভয়, গুরু যদি কখনও "গুরু হয়, মুড়ে বাটা (সন্বর্জনী) যদি কখনও 
উপর বৃক্ষ হয়, অথবা! আনড়া খঘি কথন মালদহের আম হয়, তাহ। 
হইলে খাঙ্গালা আবার “মচ্চয”--বাঙ্গালা আবার একটা “জাতি”-সআবার 
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একটা “শ্তি” (০০৩০)বলিয়। প্রথাঁত ও পরিগণিত হইতে পারে, কিন্ত 
“সাত মণ তেলও পুড়বে না আর রাধাও নাচ্ৰে না।” আগড়া কখনও আম 
হয় না, গরুও কখনও শুরু হয় না । তোমরা বলিতে পার, বাঙ্গ।লী মেয়ের 
কি বক্তৃতা করিতে অথবা বাইশিকেল হাকাইতে শিখে নাই, বিলাতে গিয়া 
বাবুর কি ইংরাজকে মন্ত্রমুঞ্গ করে নাই, আমেরিকায় গিয়া বাঙ্গালী বীর 
স্পেনের যুদ্ধে সৈনিক পুরুষরূপে প্রেরিত হয় নাই এবং সাহিত্যে ও বিজ্ঞানতত্তে 
কি গৌড়বাসীর গৌরব ও সৌরভ নাড়ে নাই ? ভাঁই ! তোমাদের কথা শুনিয়। 
আমার হাসি পান্থ; তোমাদের কণা গুনিয়া বনু পুর্বকাঁলের যাত্রাওয়ালা 
গোবিন্দ অধিকারীর সেই পুরাতন গানটা এতদিনে আবার স্মরণ হইল ;--- 
শুক বলে আমার কৃষ্ মদননোহন | 
সারি বলে আগার রাধা বামে যতক্ষণ । নইলে শুধুই মদন ॥ 
ভাঁই ! তোমরা! থে এখন কেবল “শুধুই মদন” হইয়া দীড়াইয়'ছ, তাহা 
কি একবার চিন্তা করিবার অবসর পাও? তোমাদের কার্্যক্ষেত্ররূপ ব্রজধামে 
ভোমরা “কুষ্” রূপে বর্তমান আছ বটে, ভাহ! জানি, কিন্ত যতক্ষণ ফিরিঙ্গি- 
রাঁধা তোমাদের সঙ্গে,ততক্ষণই তোমরা! “মদনমোহন,” নতুবা! গজভুক্ত কপিথ্‌- 
বৎ “শুধুই মদন” !! এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? পথে পথে 
ট্রাম, টুলি ও রেলওয়ে চলিতেছে বটে ; ছেলে, মেয়ে, মী, ভগ্বী, পিসী, মাসি, 
বন্ধু ও বৈবাহিককে পধ্যন্ত শাসন করিবার জন্য “স্বায়ত্বশীসন” আইনের সৃষ্টি 
হইয়াছে বটে ; পুকুরের বাঁশ গাছ, দিঘির পুঁটি মাছ, ঘরের জানালা অথবা 
ক্ষেতের মূলে! কলা প্ান্ত বিক্রর করিয়া লইবাঁর জন্ত কিম্বা মেথরের যুখে 
গালি শুনাইবার জন্য মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি হইয়াছে বটে; নগরে নগরে 
গ্যাস, ইলেক্‌টিক লগ্ন, কেরোশীন তৈল এবং ফুলমালার স্তায় দীপমালা 
জলিতেছে বটে, কিন্তু ১--- | 
“পর দ্রীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে |” 
অনেক ফেরিওয়াল রায় বাহাছুর, অনেক কলাওয়ালা কৈশর:এ-হিন্দ্‌, 
অনেক “কুয়োর ঘটিতোলা” রাজা বাহাছুর, অনেক কশাই ভায়া খা বাহাছুর 
এবং অনেক পাঠশালার গুরুমহাশয় মহামহৌপাধ্যায় হইয়াছে শ্বীকার করি, 
কিন্ত এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধির নাম 
আর কিছুই নহে, কেবল “ছি-এ ছাই” !' 0, 5, [)নিত্য নিত্য চাঁদার জুলুমে, 
নাচ গান তামাঁসা “বল্‌” ডিনার মিটিং, স্কেটিং, পবলিক স্পিরিট আর উহাদের 
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হোটেল মন্বন্ধীয় ডিনারের স্পিরিটের “বিলে” এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, 
এ সকলই ছি-এ-ছাই 1! তোমরা এ দেশের বাধিক শাসন বিজ্ঞাপনীতে 
/01010005078000 [২6০৮৮ মধ্যে কোটি কোটি টাকার আমদানির কথ। পাঠ 
কর,রেলওয়ে হইতে কোটি কোটি টাকা লাভের কথা শুনিয়া থাক,প্রতি বৎসর 
জাহাজের সংখা ছারপোকার স্তায় বাড়িয়া উঠিতেছে, কত সোণার খনি ও 
কত রূপার আঁকরের আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু সে সকল শুনিতে ও পড়িতেই 
ভাল। “বেল পাঁকিলে তাহাতে কাকের কিছু লাভ হয় না” এখনও 
বুঝিলে না-- 
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন! 
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ । নইলে শুধুই মদন ॥ 

এখন এ পুরাতন কথা ছাড়িয়া! দিই। এখন আপল কথা এই যে, জুতা 
ও লাথি দ্বার: নিত্য প্রহারিত হইয়াঁও যে জাতির চৈতন্ হয় ন!, ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
সম্মার্জনীর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াঁও যে জাতির মনে মানহীনতার ধারণ! 
আইসে না, অসংখ্যাসংখ্য নিরপরাধিনী কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট হইতে দেখি- 
যাও যাহাদের ধমনীস্থ শোণিত একটুও তীব্রতা বা উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় না, 
যাহাদের কাণমলায় কলঙ্ক অথবা অবিচার বা অত্যাচারে অপমান বোধ হয় 
না, সংক্ষেপতঃ যাহাদের পাপের প্রতি ত্বণা, সত্যের এতি ভক্তি, স্াযের প্রতি 
শ্রদ্ধা, সরলতার প্রতি স্নেহ,অত্যাচার ও অবিচারের প্রতি বিদ্বেষ কিম্বা যথেচ্ছা- 
চার্রিতার দিকে অশ্রদ্ধার উদ্ভব হয় না, তাহাদের কি কখনও জাতীয় জীবন--- 
জাতীয় উন্নতি-_জাতীর় চরিত্র সম্বদ্ধিত ব! সংরক্ষিত হইতে পারে ? আমি যাহ! 
লিখিলাম, তাহা বাস্তবিক নিতান্তই কঠোর নিঠুর এবং দ্ুঃশ্রাব্য, কিস্তু আমিও 
বাঙ্গালী । “বাঙ্গালী” বলিগ্বাই এত কাদি এবং সেই কারণেই আজি মনের 
দুঃখে ছুটে! কথা৷ লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। 

প্রতি সন্তাহে সমাচার পত্রে পড়িতেছি, প্রতি স্থানেই গন্প শুনিয়া আসি- 
তেছি, অমুকিন, অমুক ফিরিঙগির হাতে একটা কাল আদ্মির প্রাণ গেল? 
অমুক দিন একট! গৌরবর্ণ গোরার পদাঁঘাত্তে একটা কাল রংএর নেটিভ নিগ- 
রের পল্লী! ফাটিয়! গেল, অমুক দিন রেলওয়ের সীমানায় ব| চা-বাগিচার মোহা- 
নায় একটা! স্ত্রীলোকের দতীত্ব নাশ হইল | কোথায় গুলির আঘাতে--কোথাক্গ 
বা চপেটাঘাতে--কোথাও বা! ঘুসির প্রবলতাকব--সংক্ষেপতঃ সর্বত্রই জুতা 
আর গু'তোর ব্যবহারে ভারতবাসীর ভবপারের ভাবনা ঘুচিয়া যায় !! আবার 
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সেই সম্বাদপত্রেই পড়িলাম, “অপরাধীগণ গ্রেপ্তার হইয়৷ বিচারাধীন আছে) 
বিচারের ফলাঞ্চল সত্বরে পাঠকবর্গকে সবিস্তারে জ্ঞাত করা যাইবে ।* কৌতু- 
হলীঁক্রাস্ত হইয়া বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
কিন্তু বিচার শেষ হইবার পূর্বে গুনা গেল, "আসামীগণকে পুলিশের প্রভু 
ডাকাইয়! আনির অশ্বযানযোৌগে অমুক রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌছিয়া দিয়াছিলেন, 
তদন্তর দ্বিতীয় শ্রেণীর বাম্পীয় শকটে বসাইয়া দিয়া অমুক স্থানে আনয়ন 
করেন। বিচারপতি অত টাকায় জামিনে আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন । 
পথে আসামীর কোনও কষ্ট হয় নাই-__তাঁহার হাতে হাতকড়িও ছিল না, 
পুলিশের সহিত নিরীহ সাহেবের কোনও বিবাদ হয় নাই; আসামী এক্ষণে 
বাঙ্গালাতে ফিরিয়া! আসিয়াছে, মোকর্দমার দিনে তাহার বিচারালয়ে উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা, অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ নিশ্চয়ই 
উপস্থিত থাকিবেন। শুনা গেল, আসামীকে রেল ওয়ের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী 
এবং ছ্রিমার-যোগে আনিবার জন্য, আর তাহার খানার খরচ, পথশ্রম শান্তি 
জন্ত বিলাতী পাণি প্রস্থতিতে এত টাকা বায় হইরা গিয়াছে । আসামের আর 
এক সাহেব কুলীহত্যায় এক মাস কাল বিন! পরিশ্রম সহ দণ্ডিত হইয়াছেন, 
কিন্ত আসামের জেলে ইউরোপীর করেদীর থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকায়, 
আপামীকে আপাততঃ বিলাতী হোটেলে রাখা হইয়াছে, বোধ হয়, সত্বরে 
কলিকাতায় সে বাক্তি আনীত হইবে ।” ইত্যাদি ইত্যার্দি। অনেক কাঠ খড় 
পোঁড়াইয়া, অনেক বৈদান্তিক কচকচি এবং নৈয়ায়িক থচখচির শ্রাদ্ধ করিয়া 
সাতট। আইনসাগর এবং তেরটা যুক্তিনদী পার হইয়া, শেষে দয়াঁরসাঁগর, বুদ্ধির 
নাগর, স্ভায়ের আকর এবং ধর্মের অবতারস্বরূপ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহিমান্থিত 
বিচারপতি মহাশয়েরা বিশিষ্ট অনুগ্রহ সহকারে যেরূপ রায় দেন, তাহার ছুই 
একট! নমুনা দিতে আকাঙ্ষা করি। 

১। নেটিবকে একেবারে মারিয়া ফেলিবাঁর জন্ত, শ্বেতদ্বীপবাসী শ্রীমান্‌ 
শড্রু সাহেব আকাজ্কিত ছিলেন না,কিস্ত হূর্ভাগাক্রমে নেটিব বাবাঁজীর মালে- 
রিয়া আক্রান্ত পল্লীতে জন্ম হওয়ায় তাহার উদর মধো একটা বিলাতি কুষ্মাণ্ডের 
যাস সুবৃহৎ ্লীহা থাক! সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়, ভাক্তারের সাক্ষ্য দ্বারাও 
সে কথা প্রতিপন্ন হইতেছে; অতএব শ্বেতদ্বীপবাপী শ্রীমান্‌ শড়ককে ১২০ ঘণ্টার 
অঙ্ক অর্থাৎ ৫ট! সম্পূর্ণ দিবসের জন্ত বিনা পরি শ্রমে গ্রীঘরে যাপন করিবার জন্ত 
প্রেরণ করিবার আদেশ দেওয়া গেল। ২নং_-যেহেতু পাখী শিকার কৰিবার 
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জন্ত এবং বিশেষতঃ আসামী যুদ্ধধাত্রায় প্রস্তত হইবার জন্য, শ্রীমান গ্োমীজ 
সাঁহেব শকুনি বা খ্যাকশিয়ালী ভ্রমে গুয়েরাম গুঁই এবং ফটিকটাদ্দ বক্দীকে 
হত্যা করিয়াছে, ইহাতে আসামীকে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী কর! অন্যান 
বলিয়া বোধ হয়। জুনীরাও সে কথা বলেন। শিকারের স্থানে পাগলী খ্যাক- 
শিয়ালী দলে দলে বিচরণ করে, ইহারা দংশন করিলে মানুষ পাগল হইয়! যায়, 
স্থতরাং প্যারীশ নগরের পেষ্টর ইনিষ্িউটে চিকিৎসা জন্য পাঠাইতে হয়) 
এন্প অবস্থার আশ্মরক্ষার জন্ত বন্দ;ক ছ্োড়ী এবং সেই বন্দ,ক কর্তৃক নেটিবের 
প্রাণনাশ হওরা বিশেষ একটা অপরাধ নহে । যাহা হউক, হত্যাপরাধ হইতে 
আসামীকে মুক্ত করা গেল । তড়িন্ন আর এক কথা । হোশেনমোলা ও হয়দর 
সেখ প্রভৃতি গ্রাথের লোকেরা আসামীকে একাকী দেখিয়া গ্রেপ্তার করিতে 
আসায়, সাহেব আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে গুরুহররূপে জখম করিয়াছিল, 
তদ্বিষয়ে আমরা সাহেবকে এই বলিরা অপরাধা স্থির করিলাষ যে, আত্মরক্ষার 
জন্য এভটা করা আসামীর পক্ষে শোভা পাঁধ নাই ! যাহ! রে আসামীকে 
অপরাধ স্থির করিরা পঞ্চদশ মুদ্রা অথদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল। 

৩ | কৃপামরী দাপীকে এবং তাহার শিশুপৃত্রকে আসামী ওর!ল্টর 
সাহেব ভালুক ভ্রমে বন্দুক ছুড়িনা, পরলোকে প্রেরণ করিয়াছে, অতএব 
কপামরী দাসীর স্বামীকে ৭৫. টাকা প্রদান করির! ওয়াল্টার রাজীনাম। 
লিখাইয়া লইবে, এইজপ আদেশ করা গেল । এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়,স্থতরাং 
ওয়াল্টরের জন্য বিশেব বিচারের আবগ্তকভা দেখা যার না। 

৪ | “বর্তনান সময়ে ফিরিঙ্গিগন কণ্তুক নেটভ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার 
এবং কালা আদ্মীর প্রাণনাশ প্রভৃতির কথা শুনা যাইতেছে, অভএব এইরূপ 
ঘটনার দমন করিবার জন্য আমরা আসামাপিগকে এবন্প্রকার দণ্ড দেওয়া উচিত 
বিবেচন! করি, বেন দেই দণ্ডে তাভাদের নান দৃষ্টান্ত স্বরূপে বর্তমান থাকে । 
বর্তমান মোকদ্দনাযস় আসামী (সাহেব ), একজন বাঙ্গালী ক্ীলোকের সতীত্ব- 
নাশ এবং তাহার পরে মুল্যবান অলঙ্কারাদি অপহরণ করিপ্লাছে বলিম্মা অভিযুক্ত 
হইয়াছে । যে সকল হিন্দু ও দুললনাঁন ইহাকে ধরিতে আসিয়াছিল এবং পুলী- 
শের যে সকল আইনানভিজ্ঞ লোক ইহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল, 
আপাদী তাহাদিগকে ভয়ানকরূপে জথম করিয়াছে, ইতিমধো একজন জখমী 
মনুষা মৃড্রাদুখে পতিত হইয়াছে । জুরীরা আসামীকে নির্দোী স্থির করিতে 


নন 


ছেন, আমারও তাহাই মত। সাঙ্দীদিগের জবানধন্দণি কেবল বিষম মিথ্যায় 
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পরিপূর্ণ, অতএব আসামী খালাস পাইল) আদালত হইতে আসামী নিফলক্ক 
চরিত্রে বাহিরে যাইবার অন্ছমতি প্রাপ্ত হইতে অধিকারী--”179 2000539 25 
17000158015 20516651735 নত 0015 ০০81 51089815555 56512 
০7 1715 0118780657. আসামীর সঙ্গে কয়েকজন হুষ্ট চরিত্রের বাঙ্গালী ছিল-_- 
ইহাদের একজনের নাম খয়রু হাজী, একজনের নাম গদাধর গোয়াল! এবং 
আর একজনের নাম গোবদ্ধন মাঝি । অতি সুস্পষ্ট, অকা্্য, অখগুনীয় এবং 
আইন-সঙ্গত প্রমাণাবলী দ্বার! বুধা গেল, ইহাদের দ্বারাই এ সমুদয় মহাপাঁপ- 
জনিত কার্ধ্য অম্পন্ন হুইয়াছে। স্থৃতরাৎ জুরীগণ ইহ্াদ্দিগকে অপরাধী স্থির 
করিয়াছেন, আমারও তাহাই মত । আমার বিবেচনায় এই মোঁকর্দমায় আসা” 
মীদগের চ:61010121 010151025070 দেওয়া আবশ্তক । অতএব গোবর্ধন 
মাঝির জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস এবং গদাধর গোত্সালার জন্ত ১৪ বৎসরের 
কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে । খয়রুহাজী নিশ্চয়ই 
স্বহস্তে মৃতা স্ত্রীলোকের প্রীণ সংহার করিয়াছিল। অতএব তাহার সম্বন্ধে এই 
হুকুম দে'ওয়। গেল যে, যাবৎ তাহার প্রাণবাধু দেহ হইবে বহির্গত ন। হয়, তাবৎ 
কাল পর্যন্ত তাহার শরীরটাকে দড়ী হ্বারা ঝোলাইয়া রাখা হইবে--“7০ ৮০ 
12018060 0% 01)5 775015 011109 15 0000, 50010107368 0. 7, 0০49, 

(নং ৫ ) যোকর্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, নিহত নেটিবের স্ত্রী কহি- 
তেছে, তাহার স্বামী নিদ্রিত ছিল এবং গাহাঁর পার্থে তাহার প্রত্ত্রী শিশু- 
সন্তানকে স্তন্তপান করাইতেছিল ;) এমন সময়ে আসামী (ইংরাজ ) আদিয়! 
শাণিভ ছুরিকা দারা স্বামীর গলা কাটিয়া দিয়! চলিরা গেল। জ্ীলোক চীৎ- 
কার করায় তাহাকেও খুন করিবার ভয় প্রদশন করিয়াছিল এবং তাহাঁকে 
পদ দ্বার লাখি মারিয়াছিল। এই মোক্দমায় কতকগুলি নেটিব ও কতক- 
গুলি ইউরোপীয় পুকষ সাক্ষী ছিল। নেটিব সাক্ষীদের কথার সামগ্রস্ত নাই, 
তাহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার হেতু দেখাইয়াছি। আসামী যে মদ খাষ, 
এবং উদ্ধত-প্রক্কৃতি ( তত্তিন্ন সময়ে সময়ে মাথা পাগলা হয়) তদ্বিষয়ে প্রমাণ 
রহিয়াছে । (অতঃপর আসামীকে সম্বোধন করিয়া বিচারপতি কহিলেন ) ছে 
অভিযুক্ত পুরুষ! তোমারই স্বদেশীয়গণ জুরীরূপে তোমাকে এই গুরুতর 
মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি দিলেন। আমিও তাহাদের অভিমতে সামিল 
হইয়া তোমাকে মুক্তি দিলাম । দেখিও সাবধান ! সাবধান! আর যেন মদ' না 
খাও? উদ্ধন্ত-প্রক্ুতি-সম্পন্ন না থাক ; আর যেন এরূপ না শুনিতে হয় । ইত্যাদি । 


১৬ 


৯হহ _. ধর্মানন্ন প্রবন্ধাবলী | 


হরিবোঁল হরি! আসামী মহাশয় আদালত হইতে বাহির হইয়! আসিল, 
ইংরাজেরা তাঁহার কর-মর্দন করিয়া! তাহাকে পরমাপ্যায়িত করিয়া দিল। কিছু 
দিন পরে সাহেবের ও সাহেবদিগের সভা৷ অত্যন্ত ক্রোধ ও অভিমানের সহিত 
ভাঁরতব্ষীয় গবর্ণমেন্টে লিখিয়! পাঠাইলেন “পুনঃ পুনঃ এপ মিথ্যা মোকর্দনায় 
এ দেশের ইংরাঁজের। একেবারে জালাতন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, 
মুক্তি-প্রাপ্ত ইংরাজ ভদ্রলোকটীকে গবর্ণমেন্ট হুইতে বিশেষরূপে ক্ষতিপুর্ণ 
স্বরূপে অর্থ দেওয়া! উচিত, আর বিলাতী জাহাজে বলাইয়! তাহার টিকিটের ও 
ভোজনাদির ব্যয় জন্য টাক! দিয়া তাঁহাকে তাহার বি্লাতের গৃছে পাঠাইয়। 
দেওয়া উচিত।* গবর্ণমেন্ট কহিলেন, “ও বান্তি ক্ষতিপূরণ পাইবে না, কিন্তু 
বিলাত গসনের বারাদির ভন্ত অবস্ত টাকা প্রাপ্ধ হইবে 1” সাধু! সাধু! সে 
ব্যক্তি তাহাই পাইল ; এ দিকে ইংরাজী খবরের কাগজ ওয়ালার! স্বর্ণ, মর্তয, 
পাতাল, রসাতল, তলা তল, ত্রিতাল, অন্ততাল, উপতাল, বিতাল প্রস্ততি বিদীর্ণ 
' করিয়া যাঁহা। ইচ্ছা, ভাহাই লিখিতে লাগিল ; অবশেষে প্রমাণ হইয়া গেশ, 
.ভারতবাসী নেটিব গিথ্যাবাদধী, রাজ-বিদ্রোভা, বদ্গায়েস। মোকদ্রনাপ্রিয়, ছুট, 
কপট, ইংরাজ-বিছবেবী এবং ধর্মকম্মশন্ত !! সাধু! সাধু! ইংরাজ মহলে 
. তাহাই আলোচিভ হইতে লাগিল, অনেকে কহিল “এই সকল বদ্মায়েসকে 
ধরিরা জেলে ব আগ্ামান দ্বীপে পাঠাও ; দেশে কোট মাশাল আইন জারী 
কর; নেটিব খবরের কাগজ একেবারে বন্ধ করিরা দাও; রেগুলেশন লাঠি 
চালাও) তোপের বৰ! বন্দুকের গুলিতে সমভ্ভা-সমিতি উড়াইয়। দাও) বন্তৃতা 
বন্ধ কর,আর মাজিষ্ট্রেট 'ও পুলিষকে অপাঁধাপণ ক্গমতা দান করিয়া সর্বশক্তিমান 
করিয়। তুল।” সাধু! সাধু !! অহঃপর মহানহিমান্বিত উল ইীযুক্ত মাজিষটর 
বাহাদ্বরের দুই একট। দ্েব-ছুলভ লারের নমুনা দেওয়া ষাইতেছে। 

১ম। এই মোকর্দমাঁর ফরিরাদী নেটাব এই বলদিয়। এজাহার দিয়াছে যে, সে 
. রেল অপিশে কেরাণাগিরি (চানুরী ) করিভ ; ভ্রমঞ্রমে আফিশের এক দ্রিকের 
একস্থানে নিীবন (থু খু) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । ছোট দাহ 
ইহা! অকন্মাৎ দর্শন করিয়া বড় সাহেবের নিকট রিপোর্ট করে। বড় সাহেব 
স্থানে আসিয়া! কেরাথীকে বলে, “ভুমি কি জাতি ?” ফরিয়াঁদী কহিল, 
“আদি মহারাষ্্ীর বরাক্মণ।” সাহেব কহিল, 'ভাল কথা! তবে তুমি তোমার 
জিহ্বার দ্বারা এই থুথু উঠাইয়া লও। করিরাদী তাহ! না করার সাহেব 
কজেন, তবে হাতের দ্বারা উঠাইয়া লাগ। ইহাতে? আসন্মত হজয়ায মাছেখের 


জুতা আর গুতা । ১২৩. 
ছুকুমে আফিশের চাঁপরাশী এ ব্রাহ্মণের গলার জুতার মাল! পরাইল্সা তাহার 
কাণ ধরিক্না তাহাকে আফিশের সম্মুখে ঘুরাইয়াছিল। এক্ষণে এ ব্রাক্গণ আমার 
আদালতে সাহেবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে । আমার বিবেচনায়, 
এই ঘটনাটা এমন কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে যে, তজ্জন্ত বিচারের আঁব- 
গ্ক। এমন হইপ়াই থাকে ; আফিশের সাহেবরা একটু প্রভৃত্ব না দেখাইলে 
আফিস চলিবে কেমনে ? অতএব মোঁকপ্ধিমা ডিশমিশ করা! গেল । 

২য়। লালাধুগল কিশোর এই বলির! এজাহার দিতেছে যে, সে ব্যক্তি 
জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন কালে প্রথর রৌড্রের সময় ছাতা মাথায় দিয়! সরকারী 
রাস্ত। দিয়া যাইতেছিল। একটু দূরে ঘোয়েন্‌ ট্হট্‌কট্‌ সাহেব আসিতেছিলেন, 
তিনি কয়েক হস্ত দূর হইতে টীতৎকর করিয়া কহিলেন “ইউ ড্যাম্‌ নেটিব ! ছাতা 
বন্ডুকরো। টেম্‌ ডেকুটা নেই ইংরাজ আটে ইে1৮ লাঁলাযুগোল কিশোর 
ইংরাজী জানে ; তাহার উকিল কাহিতেছে, সে সন্তরান্ত বংশের লোক ১ সুতরাং 
অতীব সাহস সহকারে সাহেবকে কহিল, “এরূপ হুকুদ দিবার তোমার অধিকার 
নাই। আদিও এরূপ হুকুম তাঁদিল করিতে বাধ্য নহি।” ইহাতে সাহেব 
অপমানিত বোধ করিয়া, ক্রোধ সহকারে, লালাধুগল কিশোরের গলা ধরির। 
তাহাকে আঙ্ুমানিক ২০ হস্ত দূরে ঠেলিরা লইক বার, এবং খুসি ও লাথ মারে । 
তদ্যতাত নানা প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করে। শোশিতে যুগল কিশোরের 
সব্বশরীর লালবর্ণ হইন্সা যার । এই জন্য করিয়াদী ঘুগল কিশোর এই মোক- 
দম উপস্থিত করিয়াছে । আদালতের বিবেচনায়, যুগলকে অপমানিত করা! 
সাঞ্চেবের আঁদে ইচ্ছা ছিল না। ছুদ্দীস্ত বা অবাধ্য ছেলেকে শিক্ষক ব1 পিত। 
যেমন শিক্ষাচ্ছলে শাসন করে, য্গলকে ওয়েন্ট্হট্কট সাহেব তদ্রুপ শিক্ষ। মাত্র 
দিয়াছে । এপ অভিযোগ আদাণতে না আনাই উচিভ ছিল। আসামীকে 
মুক্তি দেওয়া গেল। 

৩য়। এই মোকর্দমার অভিযোগকারী (ফরিয়াদী ) মির উইলিয়ম 
বডট্রজন্টন্‌ সাহেব এই বলিয়! এজাহার দিতেছেন যে, তিনি বর্তমান মাসের 
প্রথম সপ্তাহের শেষ দিনে সায়াহ্র কালে যোড়ায় চাঁড়য়া মাঠে বায় সেবন করি- 
তেছিলেন, সঙ্গে আর একটী ঘোড়ায় তাহার স্ত্রী ছিলেন এবং তৃতীয় অশ্বে 
তাহার অবিবাহিত বতী কন্যা আরোহিতা ছিলেন! প্রতাগমনের সময় 
তাহারা দেখিলেন, একটা পুকুরের ধারে গজপতি রায় চৌধুরী তাহার ভূত্য 
( দৌকড়ি ঘোষকে ) সঙ্গে লইয়া কাটারি হস্তে তাহাদের পুকুরের বাশ কাটি- 


১২৪ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধঠবলী !. 


তেছে। সাহেবের অশ্ব, বংশ কাঁটার শব্দে কিঞিৎ বিরক্ত ভাব প্রকাঁশ- করায়, 
সাহেব কহিলেন, বাঁশ কাটা বন্ধ কর। ইহাতে গজপতি বা দোকড়ি মনো” 
যোগ ন! দিয়! বাঁশ কাঁটিতে লাগিল। বাশ বনের চারিধারে তারের বেষ্টন 
ছিল। সাহেব ঘোঁড়া হইতে অবতরণ করিয়া তারের বেষ্টন ভাঙ্গিয়। বাঁশ 
বনে প্রবেশ পূর্বক গজপতি ও দোৌকড়িকে চাবুক দ্বারা প্রহার করায় 'তাহার! 
হস্তস্থিত কাটারি উদ্ধদেশে উত্তোলন করে, সাহসী সাহেব তাহাতে পলায়ন 
না করিয়া ক্রমাগত প্রহার করিতে থাকে । ইহাদের ভীষণ চীৎকার শুনিয়া 
বহু লোক একত্রিত হয়, সাহেবের কোটের পকেটে ছোট রিভলভর (বন্দুক ) 
ছিল, সাহেব গুলি ছুড়িতে লাগিলেন, সৌভাগাক্রমে একত্রিত জনগণের মধ্যে 
কাহাকেও গুলি লাগে নাই। ঘি লাগিয়া থাকে, তাহা অভি সামান্ত- প্রায় 
নগণ্য । সাহেবের সঙ্গে ছুর্ভাগাক্রমে এ সময়ে ছুইটি মাত্র গুলি ছিল, অধিক 
গুলি না! থাকার সাহেব তাড়াতাড়ি প্রত্যাগমন ক্রিয়া! অশ্বপুষ্ঠে আরোহণ 
পূর্বক নীলকুঠিতে ফিরিয়া আইসেন। ফিরিয়! আসিবার সময়, গ্রামের & 
সকল লোক তাহার যুবতী কন্তার দিকে নাকি তাকাইয়।? ছিল এবং প্রেমহুচক 
ঈঙ্গিত প্রদর্শন পুর্বক হাসিরাছিল। যাহা! হউক, সাহেব এক্ষণে এই বলিয়া 
মোঁকর্দম) উপস্থিত করিয়াছে যে, প্রথমতঃ তাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, 
দ্বিতীয়তঃ উদ্ধদেশে কাটারি তুলিয়া! তাহাকে ভ্ত্যা করিবার চেষ্টা করা! হইয়া- 
ছিল, তৃতীরতঃ বাঁশ কাটার শব্দ দ্বার! তাহাদের ন্তিনজনকে ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে 
ভূতলে ফেলিরা দিবার বড়ঘন্ত্র করা হইয়াছিল এবং চতরর্থতঃ তাহার সুন্দরী 
পড়ী ও অবিবাহিতা। যুবতী কন্তার মর্যাদার ভানি করা হইয়াছে 1 ইত্যাদি, 
ইত্যাদ্ি। আসামীগণ অনেক সাক্ষী আনিয়াছিল, তাহাদের অনেক উকিল 
মোক্তার ছিল, কিন্তু সাক্ষীগণের কথা নানা কারণে একেবারেই অবিশ্বী- 
যোগ্য । তাহার কারণ রারের স্থানান্তরে লেখা গিয়াছে । উকিল মোক্তার- 
দিগের যুক্তি একেবারেই বালকত্বে পরিপুর্ণ। এক্ষণে আসামীগণকে এই 
আদালত অপরাধী স্থির করি! হুকুম দিতেছেন যে, তাহাদের প্রত্যেক বাক্তি 
এক বৎসরের জন্য সপরিশ্রন কারাদ ভোগ করিবে। তত্তিন্ন প্রতোককে 
ছুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল, তাহ! না দিলে ব। দিতে না পারিলে 
আরও এক বৎসর করিয়া কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে । তা ছাড়া, 
ইহার! যখন জেল হইতে মুক্ত হইয়! আসিবে, তখন প্রত্যেকের নিকট হইতে 
শান্তিরক্ষার জন্গ পঞ্চশত মুদ্রার মোচলেকা। গ্রহণ করা বাইবে, না দিলে আর 
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এক বংসর করিয়া কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ততিন্ন & গ্রামে ছুই 
বর্ষ জন্ত পিউনিটিব পুলীশ স্থাপন করা হইবে, গ্রামের অধিবাসীগণকে তাহার 
ব্যয়ভার বহণ করিতে বাধ্য কর! যাইবে । মোকর্দমার বিচার কালে জানা 
গিয়াছে, প্র গ্রামের জমিদীর এই হাক্ষামীর মুলে অবশ্তই গোপনীয় 
ভাবে কাধ্য করিতেছিল, এই জন্য তাহাকে একচলিশ দিনের জন্ত 
স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা গেল। আর অবশেষে এই হুকুম 
দেওয়া গেল, কোন ইউরোপীয় পুরুষ এ পুকুরের ধার দিয়া আসি- 
বার সময় কেহ যেন তথায় বাঁশ না কাঁটে । বাঁশ কাটিলে কর্তনকারীর তিন 
মাস সপরিশ্রম কারাবাস-দণ্ড দেওয়া যাইবে এবং গবর্ণমেণ্টের লোক আসিফ 
বাশ সমূহ একেবারে কাঁটিয় দিবে। মিষ্টর উইলিয়ম বর্ডেট রজন্টন্‌ সাহেব 
ক্গতিপূরণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন । আর্ালতের বিবেচনায় এতট! করার 
আর প্রয়োজন নাই। মিষ্টর রজন্টন্‌ সাহেব এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ নীলকর 
সাহেব, এখানকার সমস্ত ইউরোপীর ও দেশীয় লোক তাহাকে সাধুপুরুষ বলিয়া 
জানে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে জানেন না, এই আদালত তাহাকে প্রিকস- 
ভাষী এবং পরোপকারী খ্রীষ্টান পুরুষ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। যাহা! হউক, 
আশা কর! যায়, নেটিব আসামীদের এবারে যথেষ্ট শিক্ষা হইল। অতঃপর 
এইব্দপ ঘটন| আর হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস। ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

যখন এইক্নপ মোকর্দমায় কোন প্রতিকার প্রাপ্ত না হয়, যখন ভারতবাসী 
মনে করে, স্তায়ের মন্তকে পদাঘাত করা হইয্সাছে এবং আইনের বৈপরীত্য 
সাধিত হইয়াছে, তখন সেই অধমতাঁরণ পতিতপাবন পার্লামেন্টে এই বিষয়ে 
প্রশ্ন উখাপন করিতে চেষ্টা করে। সৌভাগাক্রমে যদি কোন ইংরাজ কৃপা 
করিয়া ভারতবাসীর পক্ষে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহা! হইলে কিরূপ 
উত্তর পাওয়! যায়, তাহার নমুনা দেখুন। প্রথমতঃ প্রশ্নটা শুনুন । 

হতভাগ্য ভারতবাঁপীর পক্ষ হইয়া পার্লামেন্টের জনৈক সাঁহ্ব-"মেম্বর কৃপা 
পূর্বক সেক্রেটরী অব. ষ্েটু বাহাছুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন “গত ছয় মাস কাল 
মধ্যে ভারতবর্ষ দেশে পঞ্চবিংশ জন কাল! আদমী ইংরাজের পদাঘাতে, ঘুসির 
আঘাতে, বন্দুকের গুলিতে এবং চাবুকের প্রহারে এবং অগ্তবিধ কারণে নিহত 
ইইয়াছে। অভিষুক্ত ব্যক্তি সকল আদালতের বিচারে নিদ্দোষী বলিয়া প্রতি- 
পন্ন হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা কি ষ্টেটুসেক্রেটরী অবগত আছেন ? 
অমুক স্থানে অমুক সম্বাদপত্র সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিয়া, হাতকড়ি 
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দিয়া বাধিয়া, হাজতে আবদ্ধ করা হইয়াছিল, তদ্‌নস্তর তাহার নামে রাজ- 
বিদ্রোহের মোকর্দমা উপস্থিত করিয়। তাহাকে দ্বীপাস্তরিত করা৷ হইয়াছে, ইহ! 
কি প্রেট-সেক্রেটরী অবগত আছেন? কতকগুলি ইংরাঁজ সম্বাদপত্র সম্পাদক 
তাহাদের কাগজে আইনবিরুদ্ধ ভাষ! ব্যবহার করিয়! ভাঁরতবাসী্দিগকে গালি 
প্রয়োগ করিয়াছে এবং অকারণে তাহাদের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত 
করিবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে, ইহা কি তিনি শুনিয়াছেন ? অনেক সন্তরান্ত 
ও শিক্ষিত জমিদার ও রাজাকে কতকগুলি মাজিষ্রেট ভয়ানক রূপে অপমানিত 
করিয়াছে, কতকগুলি নীলকর, চাকর ও গোরা সৈন্ত ভারতের কতকগুলি 
স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, কতকগুলি গ্রাডুয়েটকে স্পেশাল কনেষ্টবল 
করা হইয়াছে, অনেক সভা সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইঘ্নাছে, অনেক স্থানে 
স্থবিচার হয় নাই ; সর্বত্র জলকষ্ট, অন্নকষ্ট ও নানাবিধ রোগের প্রাছুর্ভাব হুই- 
যাছে; ইত্যাদি, ইত্যাদি, বিবরণ কি ষ্টেট-সেক্রেটরী অবগত আছেন ? এক্ষণে 
প্রশ্ন এই, ছ্েট সেক্রেটরী মহাশয় এই সকলের কোনরূপ প্রতিবিধান করিয়াছেন 
কি না? যদি না করিয়া থাকেন, করিবেন কি না?” প্রশ্ন শুনিরা সেক্রেটরী 
উত্তর দ্িলেন_-“ই1 ই! আমি এই সমুদর কথা অবগত আছি। কিন্তু ভারত- 
বর্ষে জন্ত আছে, মাঁজিট্রেট আছে, কলেক্টর আছে, ছে1টলাট আছে, বড়লাট 
আছে , স্তায়বান গবর্ণমেন্ট আছে, তাহারাই অবসন্ত ভাল মন্দ বিচার করিয়া 
দেখিবার উপযুক্ত । আমাদের সে কথায় কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ 
হয় না! । ইতাঁদি।৮ প্রশ্নকর্তী যদি আবার এ সকল কথা টখাঁপন করেন, 
তাহ] হইলে এবারে উত্তর হইবে যে "আমি এ সকল বিষয়ে আর অধিক 
আলোচনা! করিতে অলম্মত” 1! হরিবোল ভরি ! সাধু! সাধু! 
আসল কথা৷ এই, হিউমেরই শরণাগত হও, আর ওয়েডারুবরণেরই আশ্রয় 
লও, ক ম্মিথকে হাম কর, আর সার হেনরি কটন, ঘটন্‌, জটন্‌, সাহেব 
ই ভারতবন্ধু বলিয়! স্বীকার কর, “ভবীর মা কিছুতেই ভোঁল্বার নয় 1” 
সা ক এখনও বুঝিলে না-চগ্াঁলে পড়ে না চণ্ড। আর ডদের ছেলে হয় না 
দণ্ডী ? চাউল দাও, ডাউল দাঃ, ছান। মণ্ডী মাখন মিছরি ধাহাই কিছু দাও, 
ভবীর মা কিছুতেই ভোল্বার মাগী নয়। 
মাখন দাও, মিছবি দাও আর দাও গজ1। 
দ্ৃত দাও, চিনি দাঁও ; দেও বদ্ধমানের খান্দগা। 
মুগ দাও, মণ্ডর দাও ; দাও পাটনার ছোল!। 
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গুচি দাও, রোটি দাও ; দাও মর্ভমাঁন কলা । 
সন্দেশ দাও, জিলাপী দাও, দাও খাসা! মণ্ড1। 
বোতলের দাও গরম পাণি, আর বরফ ঠাণ্ডা । 
ঢাকার দাও পাতক্ষীর, যতই উত্তম হয়। 
কিন্ত ভবীর মাত। কিছুতেই ভোল্বার নয় ॥ 
হরিবোল হরি ! সাধু সাধু! তাঁহাতেই বলিতেছি, ভায়াদের মুখের জারি 
জুরীর বলিহারী যাই! পার্লামেন্ট পর্যন্ত দৌড়! কিন্তু ভারা এখনও বুঝিল 
না যে, সাহেবের সাত সমুদ্র তের নর্দী পার হইয়া! এদেশে লাড় বিলাইতে 
বা ঘাস কাটিতে আইসে নাই, তাহারা রাজ্য করিতে আসিয়াছে। আসল 
কথা এই, কাগীর মন্দিরেই যাও, কিন্বা মক্কার মশিদেই যাও, এই কথাটা স্মরণ 
রেখো যে-- 
তীতীর শোভা তাতখানা, দজ্জীর শোভা কৃতে। 
.বাঙ্গালীর শোভ। বেত্রাঘাতে, জুতে৷ আর গুতো ॥ 
এইবারে একবার সেই মহামহিমান্িত ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় 
(কৌন্সিলে) উকি মারিয়া তথাকার ব্যাপারটা দেখিয়া লইতে ইচ্ছা! কি। 
শুনিয়াছি না কি, সমুচয় কমিশনর, জজ, মাজিট্রেট, কলেক্টর, পুলিশ সাহেব, 
ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার প্রভৃতির এই সভাই হচ্ছে মালিকের মালিক। এখানে 
থে সকল বাধু বসেন, তাহারা হচ্ছেন শ্রীল শ্রীধুক্ত “হনরেবল।” বিবিধ বর্ণের 
চোগা চাপকান্‌ অথবা কোট-প্যাপ্টালুন-পরিহিত শ্রীল শ্রীযুক্ত হনরেবল বাবু, 
গৌঁপে “তা” দিয্বা, হাত পা তুলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন “অমুক স্থানের 
সাহেব মাজিষ্রেটের ভ্বানক অত্যাচার, অবিচার, জুলুমপ্রভৃতির কথা 
কি গবর্ণষেন্ট অবগত আছেন? অমুক স্থানের পুলীশ সাহেবের ভয়ানক 
হইতে ভয়ানকতর অবৈধ ব্যবহারের কথ। কি গবর্ণমেন্ট শুনিয়াছেন ?* 
প্রশ্ন করিষ়! শ্রীমাঁন হনরেবল বাঁহাঁছর উপবেশন করিলেন ; সেক্রেটরী সাহেব 
উত্তর দিলেন “মাজিষ্ট্রেটর! জেলার হ্র্ভীকর্তী, তাহারা জেলার হাকিম। তাহা- 
দের হাতে একটু বিশেষ ক্ষমতা না থাকূলে কাজ চলে না। স্থতরাং তাহী- 
দের প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।” অতঃপর আর একটি হন- 
রেবল বাহাঁছুর জিজ্ঞাসা করিলেন “গবর্ণমেণ্ট কি বলিতে পারেন, কি কারণে 
অমুক স্থানে অনর্থক এত টাকা অপব্যয় করা হইল ১ কি কারণে এই সকল 
অন্ঠাঁয় ব্যবহার পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও রাঁজ কর্মমচারীগণ কিছুই প্রতিবিধান 
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করেন না? কি কারণে হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার 
জন্য কতকগুলি রাজকর্মচারী চেষ্টা করিতেছেন ?৮ উত্তর হুইল---"বেঙ্গল 
কৌন্দীল এই সকল বিষয়ের আলোচনার উপযুক্ত স্থান নহে । এই সকল বিষয়ের 
কাথজ পত্র গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিতে ইচ্ছক নহেন।” হরি বোল হুরি !! 
সাধু! সাধু! ধন্ত! ধন্য! জয় মা কালী !! 

তবুও শ্রীযুক্ত হনরেবলগণ ছাড়িবার লোক নহেন। আবার প্রশ্ন হইল-- 
“দশজন স্থুযোগ্য ও সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ২৭ বৎসর কাল উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া! 
অসাধারণ যোগ্যত। ও সাধুতা দেখাইয়াছেন, তাহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কলি- 
কাতা৷ গেজেটেও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মন্তবা প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত সম্প্রতি 
একজন ইংরাজ ছয় বৎসর মাত্র চাকুরী করিয়া এই দশজনের উপরিস্থিত পদে 
উন্নীত হইল কেন? আর এই দশজনের উন্নতির কথা শোনা যাস না কেন? 
কি কাঁরণে ২৭ বৎসরের রাঁজকর্ম্চারীকে ৬ বৎসরের কন্ধ্চারী উপেক্ষা করিয়া 
উন্নত হইল £” সেক্রেটরী উত্তর দ্রিলেন, ইহার অনেক কারণ আছে, তন্মধো 
যোগ্যতাই বিশেষ কারণ । “1৮011658170 10006 5010101105 216 0601061711 
019937590.* শ্রীল যুক্ত অনরেবল কহিলেন “ইহাদের অপেক্ষা এ সাহেব যে 
অধিকতর যোগ্য ও সাধু, তাহার প্রণাঁণ কি ?” সেক্রেটরী বলিলেন “তাহ! 
তোমরা দেখিয়া লও |” সাধু! সাধু! ধন্য! ধন্য ! 

এই সকল দেখিয়া শুনিপ্নাও অনরেবল ভান্মাগণ কৌন্দীলের মেশ্বর হইবার 
জন্য ভোট সংগ্রহে এমন ব্যস্ত থাকেন যে, ভাঁত খাইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন 
না। মেস্বর ভাকাদের গৌরব, সৌরভ, নান, খাতির, সমাদর প্রত্ভৃতি বুঝিয়া 
লইলে কি? এই সকল দেখিন্না শুনিরাও ভায়ারা থে আসল কথা বুঝেন না, 
ইহাই আনার পরম ভ্রঃখ। এই সকল দেখিরা শুনিয়া ও ভায়ার! বিশ্বাস করেন, 
সাদাতে এবং কালাঁতে মিলিতে মিশিতে পারে--শ্বেতকায় ইউরোপীয় পুরুষে 
আর কৃষ্ণকার ভারতবাসীতে প্রত বন্ধত্ব জন্মিতে পারে। বাবু এখনও বিশ্বার 
করেন, কাল! আদমীর জন্ শ্বেতকার প্রভুর হৃদয় যেন দয়া দাক্ষিণ্যে ফাটিয়! 
যায় !! সাঁধু! সাধু! আহা, বাবুর কি ধারণার বলিহারী !! 


বিড়ালে ইন্দুরে সখ্য, হবিষ্যান্ন বাঘের ভক্ষ্য, 
দেখে শুনে বুদ্ধি হলো হত। 
ইংরাজে নেটিবে হবে মিল, তাঁলের তুল্য হবে তিল, 


বধিরে শুন্বে বোবার গান শত। 
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অসম্ভব কি হসরে বোকা ! টাদের তুল্য জোনাকি পোকা? 
বাকি নাগের তুল্য হয় কি টৌড়। ? 
তুল্য হয় কি গরুড়ে কাকে, মেঘের গঞ্জন ঢাকে কি ঢাকে, 
ঘোড়ার সঙ্গে তুল্য হয় কি ভেড়া? 
সাধুর কাছে যেমন চোর, হাতির কাছে বন্য-শৃকর, 
পদ্ম ফুলের কাছে কি শিমুল ফুল? 
শুকের কাছে কি শকুনির শোভা, সাগরের কাছে কি সার ভোঁবা, 
গজমতির কাছে কি শোভে কুল ? 
তুল্য হয় না কাচ আর হিরে, গুব্রে পোক। আর সত্যগীরে, 
ফকিরের কাছে কি ফকড়, শোভা পায়? 
ভায়া! অযৃতের তুল্য হয় ন! বিষ, পুতুলের তুলা কি জগৎকর্তা জগদীশ ? 
রেলের তুলা কি ছেলে চলে ধায়? 
বক মানার না হংস মাঝে, মুগগীকে কি মধুর সাজে, 
বেতো৷ ঘোড়া পক্ষীরাজে, তুল্য হয় কি শুকে বাজে 
গাধায় কি বয় হাতির বোঝা, শেয়ালে কি হয় সিংহের রাজ1 ? 
বাতাস কি হয় খাস! খাজা ? তুলা হয় কি তীরে বাজে? 
তেলের সঙ্গে মিশেন। জল্‌, ডিমের সঙ্গে মিশে কি ফল? 
সাধুর সঙ্গে মিশেন। থল, পাথর সাথে মিশে কি কাদা! ? 
ভায়া! সম্ভবে মিলেনা অসম্ভব, ভৈরবী রাগে মিশেনা গাধার রব, 
জীবিতের সাথে মিলেনা শব, কালোতে মিশিবে কেমনে সাদ! ? 
ভায়া হে! আসল কথ! এই, সাদায় কালোয় মিশে না এবং মিশিবে না 
ইংরাজে ও ভারতবাসীতে মিলে না ও দিলিবে না । আর কেবল কি কথাক্ম 
কথায় কার্যোদ্বার চলে? সাহস, শৌর্যা, বীর্ধা, ত্যাগস্বীকার, সাধুতা, ঈশ্বরে 
বিশ্বাস, স্বদেশীর ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সমাঁজ-প্রেম প্রভৃতি না থাকিলে কেবল 
কি গলাবাঁজিতে আর লেখনীর বাহাদুরীতে কাজ চলে? কাজ কৈ? কেবল 
তো বাক্যই দেখি । বাক্য আর বাক্য আর বাক্য 1! আদিতে বাক্য, মধ্যে 
বাকা, শেষে বাক্য এবং মরণান্তেও বাকা । কেবল কথা আর কথা 11 12 
(59 09511701100 095 ৬৪5 ৮০105 07 05610010015 0915 83 ০৭ 
2100 17 005 2100 (0575 ৮111 100 ৮010 8110 ৮9142170501 2100 


*/০]0 92319, 116 ৬০7০0 ৬৪৪ ভা? 005 106৮1] 200 076 010 %/985 


৯৭ 


১৩০ ধ্মানন্দ প্রবস্কাবলা | 


10206 27010 2651) 2100 91900 2110 0) ০0 10608009099 2991১16 
0 13917551 11 
তোমরা! কার্যকালে ফাঁকি, আর তর্ক কালে দড়। 
কথার পুটুলি তোমরা, কলেজের পৌঁড়ো ॥ 
পরের দোঁষ গেয়ে বেড়াও, নিজকে দেখা নাই। 
কথায় তুমি বিশারদ, কাধ্যকালে নাই !! 
মুখেতে সাহস বীধা, বুকে বাধা ভয় ৷ 
পকেটে ন পাবে “পাই”, লাক ছু'লাঁক কয । 
নকলেতে বাহাছ্রী, আসলেতে ছাই । 
কথাক্স, তুমি বিশারদ, কাধ্যকালে নাই। 
তোমরা ষাঁড়ের গোবর, ভায়া ! ন বজ্ঞে ন হোমে । 
দেশোদ্ধার তরে ছুট, ফ্রান্সে আর রোমে । 
ভায়]! ইংরাজ গোট্টির নাম বলে দিতে পার। 
বাপ পিতাম”র নামে তোমর! গায়ে ঘাম ঝর। 
তোমাদের জুতোর বক্ম!, চোকে চশ্মা, পরণে ঢাকাই । 
কথায় তোমর! বিশারদ, কাধ্যকালে নাই। 
বুকেতে চাদর বাঁধা, অঙ্গে ঢাক সাটু। 
বলিহারী যাই কিবা চুলের সে কাটু। 
সায়ে দশ আন রাখা, পিছনেতে নাই । 
হাতে ছড়ি, বুকে ঘড়ি, মুখে বার্ডশ্আই । 
ছাচিপাণে ঠোঁট রাঙ্গা, ঘরে ভাত নাই । 
কথায় তৌমর! বিশারদ, কাধ্যকাঁলে নাই। 
গ্রীষ্মকালে পা! ছুঃখানি ইষ্টকীনে ঢাঁকা। 
সাঁবানে কামাই নাই, ওগো, ঘন ঘন মাখা। 

. তোঁমাদের বন্দ্যোপাধ্যায় বাণাজ্জি, রায় মহাঁশন্ “রে ।” 
নয় সাহেব, নয় বাঁঙ্গালী, ওগো চিন্বে এদের কে ? 
ভায়া! বাজারেতে জারি জুরী, ঘরে কিছু নাই। 
কথায় তোমরা! বিশারদ, কার্যযকালে নাই !! 
ডালে ভাতে কচি নাই, হোটেলেতে যাওয়া । 
চপ. কটুলেট কোর! আর পিরুর হাতে খাওয়া । 
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ধর্ম কর্মে আস্থাশূন্ত, মজা তাতে নাই । 

কথায় তোমরা বিশারদ, কলির বাবু ভাই !! 

ক্তাতীর শোভা তাতখান!, দর্জির শোভা নুতো । 

বাঙ্গালীর শোভা! বেত্রাঘাত, জুতে৷ আর গুতো । 

এখন বুঝিলাম, কালো নিগরের প্রাণের মূল্য পাচ কড়া কড়ি এবং তাহার 

মা, মেয়ে, ভম্মী ভাগীর সতীত্বের মুল্য এক কড়া! কাঁণ! কড়িরও সমতুল্য নয়। 
কি জানি, কোন্‌ দেবতার কপায়, অনেক বর্ষ হইল, (বোধ হয় সত্যযুগে ) 
একটা ইংরাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, কিন্ত সে লোকট! কালা নোটি- 
বকে মারে নাই,-_মারিয়াছিল একটা শ্বেতদ্বীপবাসী শ্বেত প্রতুকে !! তাহার 
পরে যোহারা (01755 ) নামে দমদমাঁর একটা গোরার ফীসির হুকুম হইয়া- 
ছিল, কিন্তু হাইকোর্ট হইতে যেদিন এই হুকুম জারী হয়, তাহার পরদিন পূর্বের 
হূর্য্য পশ্চিমে ন! ডুবিতে ডুবিতে দাদ চামড়ার সমুদয় ব্যারিষ্টার ধর্মঘট করিয়। 
আইনের সাতটা সমুদ্র ও তেরুটা তটিনী তৈয়ার করিয়া জজদিগকে তাহাতে 
ডুবাইয়া৷ দিলেন এবং জোর করিয়া! কহিতে লাগিলেন, “তোমরা সোহারা সাহে- 
বকে ছাড়ান্‌ দেও।” জজের আইন-সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া দিশাহারা! হইয়া 
গেলেন, সুতরাং আদেশ করিলেন, “নিরপরাধী য়োহারা মুক্ত হইল।* কেবল 
তাহাই নহে ; ফোছারাকে লইয়া সাহেবের আনন্দে খানা দিল, নাচ গান 
করিল এবং রাশি রাশি টাক! চাদ! তুলিয়া জাহাজ ভাড়া করিয়া সসন্ত্রমে বিলাত 
পাঁঠাইয়। দ্িল। এদিকে কাল! আদ্মীর প্রাণের জন্য, স্ত্রীলোকের সতীত্ব 
জন্য, পাপের প্রশ্রয় জন্, একটা লৌকও এক বিন্দু অশ্র ফেলিল না। এই 
ঘটনা কি নিত্য নিত্য দেখিতে, পড়িতে ও শুনিতে পাইতেছি না? পৃথিবীর 
আর কোনও দেশে কি এরূপ ঘটিতে পারে ? এরূপ অমান্ষিক, এরূপ অসহ্‌- 
নীয়, এরপ কাগ্ডাকাও জ্ঞানশূন্ত অত্যাচার এবং স্তায়ের অপব্যবহার পৃথিবীর 
আর কোনও জাতিতে কি সম্ভব? কাল! আদৃমীর হত্যার জন্য ইউরোপীয়ের 
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা কখনও শুনিতে পাও কি? প্রাণদণ্ড দূরে থাকুক, 
গুরুতর কারাবাস দণ্ডের কথ কখনও কাণে উঠে কি? গুরুতর দের কথা 
দূরে থাকুক, ইউরোপীয় আসামীকে “কালা আদ্মীর” সায় কখনও হাজতে 
আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়াছ ফি? তাহাঁতেই বলিতেছি, নেটিবের জন্ম কেবল 
ভুত আর গুতা খাইবার জন্য । বোত্বাই হাইকোর্টের মহামান্ত জজ সৈয়দ 
বদরুদ্দীন তারেবংজি বাহাছুরের সস্তান, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, সেদিন বোস্া- 
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য়ের রেলওয়ে ষ্টেশনে তীহাকে জাহাজের একটা ইউরোপীয় খালাসীর তুল্য 
লোক প্বক্তাক্ত করিয়া মারপিট করিয়৷ পেল এবং “শুয়র” “শাল।” প্রভৃতি 
নুমিষ্ট সম্ভীষণে আপ্যাফিত করিয়াছিল। অথচ পুলিশের লোক তাহাকে 
ধরিতে অন্বীকাঁর করে, অনেক টাঁক! ব্যস করিয়! স্থানে স্থানে তার পাঠাঁইয়। 
তবে সাহেবের নাম পাওয়া যায়। তাহাতেই বলিতেছি, নেটিবের জন্ম জুতা 
আর গুঁঁতাঁর চরিতার্থত| সম্পাদন জন্ঠ । বর্ষায় পতঙ্গ জন্মে লগ্ঠনের আলোকের 
তাঁপে পুড়িয়া৷ মরিতে ; বিছানায় ছারপোক! জন্মে মেক়েদের অ্কুলির আঘাতে 
প্রাণত্যাগ করিতে ; আর নেটিৰ নিগার জন্মে ইংরাজ প্রভুর শ্বেতশতদলসম- 
তুল্য স্থকৌমল কর-কমলের সখ সম্পানে !! 
তাতীর শোভা তাতথান।, দর্জির শোভ। সুতো । 
বাঙ্গালীর শোভ! বেত্রাঘাতে, জুতে! আর পু'তো | 

বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করির়। দেখিতে পাই, বৈষ্বের প্রেমণ্নিতুই নব) 
সেই নব নব প্রেমের আর ভাটা বা বিরাম নাই। পম্বাদ-পত্র পাঠ করিষ়। 
নিতুই দেখিতেছি, সাহেবের হাতে নেটিবের প্রহারের বন্দোবস্তটা বাস্তবিকই 
“নিতুই নব,” অথচ সকল ঘটনা সমাঁচাঁর পত্রে প্রকাঁশ পায় না। যেখানে 
সম্বাদদাতা আছে, যেখানে খবরের কাগজ লিখিবাব লোক আছে, যেখানে 
টাকা ব! সাহস আছে, সেখানকার ঘটনার মধো দুই একটা ঘটনা মুদ্রাযস্ত্রের 
সাহায্যে খবরের কাগজে প্রকাশিত হর, নতুব! অধিকাংশ ঘটনাই গ্তপ্ত ও লুপ্ত 
হইয়া যায় । কাহাঁকেও বেত্রাঘাতে, কাহাকেও চপেটাঘাতে, কাহাকে ঘুসি 
বা কিলের আঘাতে, কাহাকে বন্দুক বা জ্ুভার সহযোগে, কাহাকেও বা লাঠি 
বা গুণ্ভার ব্যবহারে সাহেবেন “প্রাণাস্ত” অথবা জখম করিতেছে । কোথাও 
কুলী হত্যা, কোথাও বাবু হত্যা, কোথাও কেরাণী হত্যা, কোথাও স্ত্রীলোকের 
সতীত্ব নাশ, কোথাও জমিদারের সর্ধনাশ, কোথাও বা কেরাণী বা গোমস্তার 
গলায় জুতার মালা পরাইয়া সাহেবের! ঘুরাইতেছে, কেবল যে রেলওয়ের ব 
সৈনিক বিভাগের কিশ্বা চ1 বাগানের নিম্ন শ্রেণীর সাহেবেরা এবূপ করিতেছে, 
তাহা নহে, এক একটা মাজিষ্ট্রেট এবং এক একটা পুলিস সাহেবের জুলুম ও 
জবরদন্ডীতেও বাঙ্গালীরা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে । জাহাজের ইংরাজ 
খালাসীই বল, আর কর্পলার কারখানার মেটে ফিবিঙ্গিই বল, নেটিবকে জুতা 
আর গুঁতাম় ফ্বোরস্ত করিতে কেহই বাকি রাখিতেছে না। অথচ আমরা 
একট! “জাতি” বলিয়। বুথা অহঙ্কার করি, সেই বুথ। 'অহঙ্কারে আকাশের. দিকে 
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মাঁথ! তুলি এবং ধরাকে সরাজ্ঞান করি! ভায়া! তোমাদের ছঃখে শৃগাল 
কুকুর কাদিতেছে, অথচ তোমাদের মনে একটুও স্বশা নাই, একটুও ক্ষোভ 
নাই এবং একটুও মহত্ব বা মনুষ্যত্ব নাই। জ্ঞানের আলোক, বিজ্ঞানের 
আলোক, রাজনীতির আলোক, গ্যাস বা ইলেকৃটা,ক্‌ লঞ্ঠনের আলোক, এ 
সমুদরই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার! ! | 
“পর দীপমালা নগরে নগরে । তুমি যে তিনিরে তুমি সে তিমিরে ॥% 

জিজ্ঞাসা করি, তোমর! কি পরমহংস ? আমি জানি, পাথরের মানাপমান 
জ্ঞান নাই, আর পরমহংসের মানাঁপমান জ্ঞান নাই ; তোমরা নিশ্চয়ই এই 
ছয়ের মধ্যে একটা । যদি পাথর হও, তাহ! হইলে আবার দশরথের জন্ম হওয়া 
আবশ্তক, আবার কৈকেয়ি কর্তৃক রাঁমের ৰন গমনের আবগ্তক, কারণ আবার 
রাম বনে না গেলে অহল্য। পাথরের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। যদি পরমহংস 
হও, তাহ! হইলে পরমহংসত্বেরও একটা সীমা আছে,.-_-“যোগবাশিষ্ঠ এ 
বিষয়ে কি বলেন, শ্রবণ কর-__“যতি, যোগী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্্যাসী, 
শ্রমণ ও পরমহংস, ইহারা সকলেই নিয়মের অধীন ।” মুসলমানের শান্ত্রেও 
দেই কথা লিখিত আছে, খৃষ্টান শান্ত্রেত তাই। দেবাস্থরের যুদ্ধে দেবতারাও 
সহিষ্ণুতার একট! সীমা দেখাইয়াছিলেন ১ দধিচি মুনি হইয়াও “অতি সহিখু- 
তার” প্রতিবাদ পূর্ববক স্বীয় শরীর হইতে অস্থি নির্গত করিস দিয়! যুদ্ধের জ্যা! 
প্রস্তুত করিয়। দিক্লাছিলেন। স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতঃ লজ্জাশীল1, কোমল প্রকৃতি 
সম্পন্না এবং সহজেই কাতরা, কিন্তু তাহারাও মাথার চুল কাটিয়া দিয়া, তর- 
বারী ধারণ করিরা, অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, অত্যাচারের প্রতীকারে সাহায্য 
করিয়াছিল। দ্রেখা যাইতেছে, সহিষুত। গুণ খুব ভাঁল হইলেও ইহার একট! 
সীমা! আছে; চিরথল সর্পজাতি অতীব ভয়ানক বিষধর হইলেও সাধারণতঃ 
সহিষ্ণু, কিন্ত ইহারও সহিষুতার সীমা দেখায়। সুতরাং ভায়া! তোমর! 
পরমহংস হইলেও পরমহংসত্বের একটা সীমা আছে । আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং 
তীব্র বৈরাগ্যে ষে ব্যক্তি পরমহংস বৃত্তির বশীভূত হয়, আমি সেই মহাপুরুষের 
পদতলে আমার মস্তক রাখিতে প্রস্তত, কিন্ত আলম্ত, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা, 
'জাতিবৈরীতা, নির্বদ্ধিতা অথবা চরিত্রহীনতার জন্য যে ব্যক্তি কৃত্রিম পরম- 
ংসত্বের ভাঁণ করে এবং সেই ভাণের উপরে স্ত্রী, পুত্র, কন্া, গৃহ, ধন, মাঁন, 
চরিত্র, দেশ, সমাজ ও জাতিকে পরপদে অর্পণ করিয়। বলে, “আমরা পরমহংস 
এবং সেই জন্যই সহিষ্ণু” অথব! “আমরা সহিষ্ণু, সেই জন্যই জুতা ও গু'তাঁয় 
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অপমান অন্ুতব করি ন1।” সেই মহাপাপীর গলায় সাঁত শত মণ ওজনের 
একটা পাথর বাঁধিয়া তাহাঁকে সমুদ্রের জলে ফেলিয়! দিলেও বোধ হয় পাপ 
হয় না। | 

আসল কথা! এই, যতই পুণ্য কর, যতই সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, পুণ্যের, 
ধর্মের এবং সহিষুতার সীমা আছে। দানের তুল্য ধর্শ নাঁই, কিন্তু “অতি- 
দানে” বলী রাজার বন্ধন হয় নাই কি? মানটা খুব ভাল জিনিস, কিন্তু অতি 
মানে কৌরবকুলের হুর্গীতিটা মনে পড়ে কি? স্থৃতরাং সৃহিষ্কুতারও একটা 
সীমা আছে, সেই সীমার মধ্যে না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের মহত্ব, 
একেবারে নষ্ট হইয়া] যায়। 

তোমর! নিত্য নিত্য বৃকতাড়িত মেষ-শিশুর স্তাঁয় তাড়িত হইতেছ, কাঁণ- 
মলার কলক্কে কালোমুখ আরও কালে! করিতেছ, জুতার চোটে জব্ব হইতেছ, 
কটাক্ষেতে কাবু হইগ্না বাইতেছ, বেত্রাঘাতে বিকল হইতেছ, এবং কটু বাক্যে 
কীপিয়। উঠিতেছ, অধিক কি, পাঠশালার “পোড়োস্র স্তায় তোমাদিগকে 
পনাড়ু, গোঁপাঁলের” প্রথানুসারে কাণ ধরিয়। তোমাদের প্রভুরা তোমাদিগকে 
উঠাইতেছে ও বসাইতেছে, তবুও তোমাদের মনে একটুও দ্বণা, একটুও আত্মু- 
মর্ধযাৰা অথবা একটু ও মহত্ব দেখিতে পাই না। তোমর কি একেবারেই পাথর 
হইয়া গিয়াছ? বোধ হয়, রোটা, গোস্ৎ, ডাল ব1 চপ্‌ খাইবার জন্ত কোন্‌ 
দিন তোমাদিগকে লইয়। তাহার! বাটা, ঘটি, গেলাশ, পেক়্ালা বা ডিন্‌. করিয়! 
তুলিবে। পাথরের ডিশ্‌ অথব! প্লেট মন্দ হয় না!! বাস্তবিকই অতি ছঃখের 
সহিত, কবির তাষায় বলিতে হয়-- 

“রবির কিরণে, টাদেরু কিন্ুণে, আধারে জালিয় মোমের. বাতি। 

অতি উচ্চ রবে, যারে তারে কবে, ভূতলে অধম বাঞ্গালী জাতি 1৮ 

আবার বলি, যে জাতির প্রাণের মূল্য পাঁচ পন্সা, যে জাতির অলঙ্কারের 
নাম জুতা আর গু তা, যে জাতির সম্ভাঁষণের নাম ঝুযাগার্ড, ঝ শুকর, যে 
জাতির মা, মেয়েভগ্লী ব। ভামীর মর্যাদার মুল্য একটা কাণা কড়ি, যে জাত্তির 
কাণগুল! কেবল ফিরিঙ্গির হাতের খেলনা এবং পিঠটা কেবল শ্বেতহস্তের বেত্র 
পরীক্ষার “্টাদমারি,” সেজাতির “জাতি” বলিয়া গর্ধ করিবার কিছু 'শার 
আছে কি? কেবল তাহাই নহে, অন্তদিকেও একবার চাছিয়! দেখ । ঘরের 
একট! কোণে গুড় পড়িলে যত পিপীলিকা জমে, অথবা পল্লীগ্রামে প্রদীপের 
আলোকের পার্খে বর্যাকালের রাত্রে যত কীট মরে, গত ২৫ বৎসর মধ 


জুতা আঁর গু ভা। ১৩৫ 
এদেশের জেলাদ্ব জেলায় প্রতি সপ্তাহে তত লোক অনাহারে ( হুিক্ষে ) মরিস 
গিয়াছে, অথচ তোমার আমার কথাটী কহিবার ক্ষমতা নাই। এদেশের 
ঘার্ষিক আয় ৮৬ কোটা টাক! অর্থাৎ কিছু কম এক পঞ্স টাক111 কিস্ত “বেল 
পাক্ষিলে কাকেক্প তাহাতে কি?” যার টাকা! তার টাকা, তুমি আমি কে £ 
এ কি ইংলগ্ড, এ কি কুসিয়া, এ কি আমেরিক। ব! ফ্রান্স যে, প্রজা-সাধারণের 
কথা চলিতে পারে ? তুমি যতই সন্বাদপত্র লেখ, যতই বক্তুত1 কর, যত বড়ই 
উচ্চ পদে আসীন হও, তোমার ভাগ্যে জুতো আর গুতো ! 
“তাতীর শোভা তাতখানা । দর্জীর শোভা সুতো ॥ 
বাঙ্গালীর শোভ। বেত্রাঘাতে, জুতো। আর গুতো! ॥ 
বিগত অর্ধশতাব্ী কাল মধ্যে সাহেবের হাতে কত “নেটিব নিগার” নিহত 
হইয়াছে, কত নেটিব নিগর আহত হইয়াছে, কত লোক অপমানিত হইয়াছে, 
কত লোকের অকারণে জাতি, কুল, মাঁন নষ্ট হইয়া! গিয়াছে, কেহ কি তাহার 
মংখ্যা করিতে পারে £ কিন্তু যাত্রার দলে পুরুষের! সং সাঁজিয়! স্ত্রীলোকের 
বেশে যতটুকু কৃত্রিম ক্রন্দনে আমরকে শোকাপ্রুত করে, এদেশের একটা 
লোকও ততটুকু কাদে নাই এবং কীদিতে শিখে নাই। কেবল তাহাই নহে, 
তোঁমাঁদের ঘরের অবস্থার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। এখনও তোমাদের 
চু'চটি এবং আলপিনটি বিলাত হইতে আইসে, তোমাদের লিখিবার কলম, 
পরিবার কাপড়, পায়ের জুতা, মাথার ছাতা এবং চোখের চস্মা পর্যন্ত সাত্ব 
অমুত্র তের নদী পার হইয়া! এদেশে আইসে এবং (ইদানীন্তন দেখিতেছি ) 
“মেম” স্ত্রী পর্য্যস্ত বিলাত হইতে আসিতেছে । সুতরাং বাহাছুরীর আর বড় 
বাকী নাই, অতএব তোমরা নিশ্চয়ই হিমালয় হইতেও একট! বড়--খুব ব্ড়--- 
জাতি ; “অক্র বিষজষে সন্দেহ নাস্তি ।% 
আমি পুর্বে বলিয়াছি, সঘিষ্ণতারও একটা সীমা আছে? সুনিরও' মৌন্যের 
দীমা আছে, যোগীরও যোগের নিয়ম আছে এবং ধার্দিকেরও ধর্দমপথের একটা 
সীমা আছে । পাপে ত্বণ! করিতে, অসত্য দমন করিতে, অন্যায়ের প্রতিবাদ 
করিতে, অত্যাচারের প্রতীকার করিতে, অরাজকত্বের প্রভাব নষ্ট করিতে 
এবং অবিচারের মূলোৎপাটন জন্ত সাহস অবলম্বন করিতে যদি সহিষুতা নষ্ট 
কৰিতে.হয়, তাহা অপরাধ বা.অপকন্ম্ম নহে, তাহা নিশ্চয়ই স্ুকশ্্ম এবং সেই 
হৃকর্ণই ধন্দব। শান্ত্রও তাহাই বলে, যুক্তিও, তাহাই সমর্থন করে। যে ছেলেটা! 
খুব চালাক, খুব তেজী, খুব স্বাধীন প্রক্কৃতিক এবং খুব, সত্যপরাস্পণ, সেই 


১৩৬ ধর্্মানন্দ গ্রবন্ধাবলী। 

ছেলেটা মিথ্যাবাদী বাঁপের নিকট চিরদিনই ভয়ের কারণ যে ছেলেগুলা! প্রহার 
খাইয়া কেবল কাদে, আর কিছু কহেনা বা করে না, যে ছেলেগুলা কথায় 
কথাম্ন গোলামী করে এবং পরাধীনত্ব, পরপদ্লেহনত্ব,র আলম্কজাত কাপু কুষত্ব 
বা নিতান্ত নির্বদ্ধিতা বশতঃ নিরীহত্ব দেখায়, সেই ছেলেগুলার উপরেই বাঁপ 
মায়ের জুলুম, জবরদস্তী, অত্যাচার, উপদ্রব ও গোলযোগ !! শক্ত ছেলের 
কাছে বাবা! আর অগ্রসর হইতে পারেন না, কারণ “শক্তের তিনকুল মুক্ত 11 
শক্ত ছেলের কাছে তাহার বাপ ম! ভয়ে জড়সড়, কিন্তু শান্ত, ছেলেকে রাত্রি 
ছ্বিপ্রহরের সময়েও ঘুম ভাঙ্গাইয়া বাবা বলে, “বাছা! কল্কেটায় একবার 
তামাক সেজে দাওত ।% ছেলে বদি তাহা করিল, অমনি বাব! আবার বলিল 
“বাছা! আমার চা খাবার জন্ত একটু জল গরম করে দাওত ?” কিন্তু শক্তের 
তিন কুল মুক্ত !! “ছুষ্ট ছেলে? হয় ত এ সময়ে খুব মজায় নাক ডাকাইয়। শয়ন 
করিয়া সুনিত্রার স্ুখ-সভ্ভোগ করিতেছে, কিন্তু “শান্ত ছেলে বাবার তামাকু 
সাঁজিতে, বড় দাদার গামোছা! কাচিতে, মায়ের চা খাবার জল গরম করিতে, 
বড় দিদির বিছানার মশ। মাছি তাড়াইতে অথবা কাহারও গ! টিপিতে টিপিতে 
রাত্রি কাটাইয়া দ্রিতেছে। যে শক্ত তার তিন কুল মুক্ত! আর একটা ছৃষ্াস্ত 
দেখ । বাবুদের আস্তীবলে যে ঘোড়াট। খুব বলবান এবং খুব দুষ্ট,সে ঘোড়াটাকে 
গ্বাড়ীতে যুতিতে গেলে অমনি লাঁি নারে এবং লাঁকাইয়! উঠে, হ্য়তঃ কাহাকে 
জখম করে । সেই ঘোড়াটার দিকেই বাবুর এবং বাবুর সহিসের খুব যত্বর এবং 
খুব দৃষ্টি থাকে । রাত্রি দ্িপ্রহরের সময় গাড়ী যুতিতে হইলে অথবা রাত্রি 
ছুইটার সময় কাহারও পীড়ার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকিতে হইলে, গাড়ী 
যুতিবার সময় বাবু বলির! দেন, “দেখ সহিস্! এ হুষ্ট ঘোড়াটাকে ফুতিও না, 
কি জানি, অন্ধকার রাত্রে কোথায় গর্ভের মধ্যে বদ্মায়েস ঘোড়া গাড়ীখানা 
ফেলিয়! দিবে ? তুমি এঁ সাদা রংয়ের শাস্ত সুধীর ঘোড়াটাকে ঘুতিয়া লও?” 
আমরা দেখিতে পাই, বলবাঁন্‌ ঘোড়ীগুল! প্রাস্সই বিশ্রাম পায়, সহিসও তাহাকে 
ভয় করে, কিন্তু শান্ত ঘোড়াগুল! ট্যাং ট্যাং কোরে সমস্ত দিন এবং প্রায় অর্থ 
রাত্রি পর্যন্ত ঘুরিয়। মরে, আর দুইশত বার চাবুক খায়। ভায়া! এতক্ষণ 
রূঝিলে কি, সহিষ্ণতারও একটা দীমা আছে--একটী ধারণ] ও একটা রকম 
আছে । “অতি দানে” বলী রাজার বন্ধনের সায় “অতি সহিষ্ুতা” ও আমা 
দের বন্ধনের কারণ ইহাই আমাদের অবনতির উপাদান। কিস্ত তোমরা 
সাহা বুঝিতে পারিবে কি? বুঝিতে পারিলে তোমাদের এরূপ অধোগতি 


মক্ছুম্‌ জীহানীয়া। ১৩৪ 


হইত না । ক্রমাগত মলমুত্রের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যেপন যেখরের মনে 
মল বা মুত্রের্ মলিনতায় বা? চর্গন্ধে ত্বণা বোঁধ হর না, ক্রদাগত লাখি, জুতা, 
গুতা, ঘু'শি, কিল প্রভৃতির আঘাতে এবং গালি ও কটুকাটবা শ্রধণে ভোমরা 
একেবারেই এমনই অপার ও অপদার্থ রে পাঁড়রাছ বে, এগুলি তোথাদের 
দেহের 'ও মনের এক প্রকার শোভ।খ্বনূপ হইয়া ঈাড়াইয়াঁত রা | এইরূপ অল" 
হার, এই অপূর্ব শোভা তোমরা কি আর পরিত্যাগ করিতে পার? যাহ 
হাঁড়ে হাড়ে মিশিয়াঁছে, তাহা কি আর ছাড়! যায়? শ্রই শোভার বাহার 
কত দেখ দেখি !! 

নিশির শোঁভ। খনী যেমন, শশীর শোভ। তায়া । 

এরাবতের ইন্দ্রসভ1, জরার শোঁভ। মরা | 

শিথের শোভা তরবারী, পাঠান শোভা ছোরা। 

সাহেব শোভা সারমেয়, কেলার শোভা গোরা ॥ 

নদের শোঁভ! রাইকিশোরী, ্রজের শোভা শ্যাম । 

ঢাকার শোভা “পাৎল্সীর”, সরধুর শোভা শ্কা 1 

অধ্যাপকের টিকি শোভা, মেকি শোভা টাকশাল। 

ফাঁকির শোভা বিজ্ঞাপনে, বাঁকীর শোভা “কাল । 

তাতীর শোভ। তাতখানা, দজ্জীর শোভা সুতো । 

বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘধীভ, জুতো আর গ্ুঁতে।। 

এই জুতো! আর গুতো য্চদিন পর্য্ত্ত ভোমাদের নিকটে মধু হইতে মধুর- 

তর বলিস! বিবেচিত হইতে থাকিবে, ততদিন “তভোঁজনং যত্র তত্র শয়নং হুট্টু 
মন্দিরে,” এব্প্রকার ছুর্বিসহ ছুরবস্থ। হইতে তোমাদের পরিত্রাণ হইবে না, 
ইহা নিশ্চয়-_নিশ্চয়--নিশ্য় । 


মক্দ্ুম জাহানীয়। 


অনেক বওসর পুর্সে, সম্ভবতঃ শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাকীীর প্রাক্কালে, বিগ্া- 

বিভব-সম্পন্ন ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, এক অনাধারণ প্রতিভাসস্প্র 

মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়। মুসলমান সযান্গকে অলঙ্কৃত করিরাছিলেন। ছুঃখের 

বিষ, এবপ তক্তি-বিশ্বাস-বৈভব সম্পন্ন ধর্ম্বীর, এরূপ প্রগাঁত পাঙিত্য-সম- 

বঙ্কত কন্মবীর, এরূপ তপঃপ্রভাবশালী তমোহীন ভাপসবরর এবং এন্ধপ জন” 
গে 


১৩৮ _. ধন্মানন্দ-গ্রবন্ধাবলী | 


হিতৈষী পরিব্রাজক ও মেধাবী মানব, ইশলামকুলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায়না । অধিকতর ছঃখের বিষয় এই যে, এই গণনীয় ও বরণীয় পুরুষ 
ভারতবর্ষে প্রাছ্ভূতি হইয়াও ভারতব্ীয় সুশিক্ষিত সমাজে আজি পর্য্যন্ত 
প্রখ্যাত বা সুপরিচিত হয়েন নাই। ইংরাজি ১৯০৪ অন্দে পীড়িত শরীরে, 
যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়া, আমি পশ্চিমোত্তর প্রদেশান্তর্গত প্রসিদ্ধ কনোজ 
নগরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। ইশলামকুলের মুখোজ্জলকারী এই 
মহাপুরুষের গৌরব ও সৌরভের কথা তথায় শ্রবণ করিয়া আমি অত্যপ্ত 
আগ্রহ সহকারে ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াঞ্ছি। 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কনোজ নগরের পার্খে পরিভ্রামক মহাঁশকেরা দণ্ডায়মান 
হইলে, যে অভ্রভেদী, অত্যুচ্চ এবং স্ুরম্য সৌধ দর্শন করিয়া বিম্ময্বে মন্তমুগ্ধ 
মানবের মত কপলোপরে হন্ত রাখিতে বাধ্য হয়েন, তাহাই প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত 
মহাঁপুরুষের মহাগৌর্বের স্মর্ণ-সৌধ । এই প্রকাণ্ড সৌধ এবং ইহার বিরাট 
প্রাঙ্গণ ও স্তস্তাদ্ি কেবল তৎকালীয় হিন্দু ও মুসলমান ভাঙ্করদিগের অচিস্তনীয় 
পারদশীতার পরিচায়ক নহে, পরন্ত মানবগৌরব মকছুম্‌ জীহানীয়ার অমরত্বের 
সুস্পষ্ট নিদর্শন। বর্তমান প্রস্তাবে এই ধর্শ-বীরবরের অশেষ গুণপনা ও এ 
রমণীয় অট্রালিকাঁর কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া পাঠক মহাশকদিগের কৌতুহুলবৃতি 
চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করি। 

বর্তমান প্রস্তাবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কনোজের প্রাচীন বিভব অথবা বর্তমান 
সাময়িক অধঃপতনের কথা লইযা আলোচনা করিতে আকাজ্ক! করি না। 
আমি কেবল এই অশেষ গুণভূষণ তাপসবরের এবং তাহার স্মরণ-মৌধের কথা 
লইয়াই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের যে স্থান এক্ষণে ফতেগড় বলিয়! প্রসিদ্ধ, তন্মধা্থ 
বর্তমান ছূর্গের নিকটে, আনুমানিক পঞ্চশতবর্যাধিক কাল পুর্বে, একখানি 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ছিল? এই গ্রামে সেখ হয়দর নামে এক স্ুবিদ্বান 
মুসলমান বাস করিতেন । ক্ৃষিকাধ্য, শ্তরক্ষণ এবং পৌরোঁহিত্য ইহার 
জীবিক! ছিল। হয়দরের একমাত্র কুলপাবন পুত্রের নাম সমস্ুুদ্দীন। বালক 
স্মন্থদ্দীন গ্রাম্য পাঠশালার মৌলবী মহাশয়ের নিকটে কোরাণ ও পারগ্ত' 
ভাষা শিক্ষা করেন। এই বালকের স্থৃতীক্ষ মেধা ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় 
দর্শন করিয়া শিক্ষক এবং আত্মীঘ্বেরা হয়দরকে কহিয়াছিলেন “এই অসাধারণ 
ধুদ্ধিমান বালক যদি রীতিমত সুশিক্ষা ও সৎসংসর্গ প্রাপ্ত হয়, তাহ 


মকৃছ্ম্‌ জীহানীয়া। ১৩৯ 

হইলে পরিণাঁমে পরমপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে 1” শিক্ষক, 
আত্মীয় ও গ্রামবাসী বিদ্বানদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উৎসাহস্চক বাক্যে 
উৎফুল্ল হইক্া, হয়দর তাহার সন্তানের শিক্ষার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতে 
লাগিলেন, বালক সমস্ুদ্দীন উত্তরোত্তর জ্ঞানে, ধর্মে, চরিত্রে, স্বাস্থ্যে ও 
.সাত্বিকতায় সকলের সমীপে প্রীতিভাজন হইক্র. উঠিতে লাগিল। আরব্য 
ও পারম্ত ভাষায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, ইশলাম-ধর্মতত্বানুশীলনে সম- 
সুদিন বিশেষরূপে যত্রপর হইলেন এবং সে সময়ে তাদ্ধষয়ক যে সকল প্রধান 
প্রধান পুস্তকাদি বর্তমান ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ তিনি বিশেষ মনো- 
যোগ সহকারে অধ্যয়ন ও হৃদয়ুঙ্গম করিতে লাগিলেন । ক্রমে সমস্ুদ্দীন, 
তৎকালীক্স প্রাজ্ঞ সমাজে একজন অনাধারণ শক্তিসম্পন্ন সুপগ্ডিত বলিয়! 
প্রখ্যাত হইয়া উঠিলেন। 

এই স্ময়ে অযোধ্যার সরযৃতটে গুলজার সা! নামে এক স্থপ্রসিদ্ধ দর্ধেশ 
(ষন্র্যাসী) বাঁস করিতেন । অসাধারণ পাগ্ডত্য, নিঃম্বার্থ জন্হিতৈষণা, 
ব্রহ্মতত্বজ্ঞান, তপঃসাধন, ভক্জি, বৈরাগ্য প্রভৃতির জন্য তিনি প্রীর সর্বত্র 
স্থপরিচিত ও সন্মানিত ছিলেন । সমস্থদ্দীন তাহার পিতা মাতার অনুমতি 
লইয়া এই সন্্যাসীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন ; সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ 
পরিচয় করিয়া তাহার মনোমধ্যে এতাদুশ বৈরাগ্য ও সংসার-বিরক্তির উদয় 
হুইল যে, তিনি এ দর্কেশের শিশ্বত্ব ম্বীকার করিয়! সরযূতটে তাহার সেবা 
করিতে লাগিলেন এবং গুরু আশ্রমে অবস্থান করিয়া তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন ; প্রবাদ বাক্যে শুন! যায়, পিতৃগৃহে তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন 
নাই। দীক্ষাকালে গুলজার সা, তাহার নবশিব্য সমস্থদ্দীনকে “মকছুম” এই 
নাম দান করিয়াছিলেন। শ্রী সময্প হইতে, সমন্থদ্দীন “মকছুম সাঁ” নামেই 
আখ্যাত হইতেন। 

কয়েক.বৎসর্‌ অতিবাহিত হইলে, মুর্শেদের (গুরুর) সহিত যুবক সমস্ুদ্দীন 
কাবুল, কাহান্দার প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া, গজনী নগরীতে উপনীত হয়েন 
এবং তথায় গুরুর তত্বাবধানে এবং কতিপয় ধনবান গৃহস্থের সহায়তায় প্রধান 
' প্রধান ইশলামীয় পণ্ডিতদিগের নিকটে নান! শ্রান্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন। গুরু গুলজার সা! উদরের গুরুতর ছুশ্চিকিতস্ত পীড়ায় কিছুকাল শ্যা- 
গড থাকিয়! ভবলীলা পরিহার করিলেন ? তীহার পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে 
মিলত হইয়! গজনী নগরীর সমাধিক্ষেত্রে মমাহিত হইল। 


১৪০. ধর্দানন্দ প্রবন্ধাণীবলী:। 

দেখিতে দেখিতে, মকদুম্‌ সা ইশলাম সমাজে পণ্ডিত ও" তাপসদিগের শীর্ঘ- 
স্থান অধিকার করিদ্ধ! বমিলেন। গুরুর বিয়োগে গঙ্জনী নগরী পরিত্যা গপুর্ববক 
তিনি পৃথনী পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনা গিয়াছে, সে সময়ে পরিজ্ঞাত 
পৃথিবী মধ্যে এমন কোন প্রয়োজনীয় দেশ বা প্রদেশ ছিল না, এমন কোন 
প্রখ্যাত পঙত-সমাজ্ ছিল না, এমন কোন নৈসর্গিক শোভাসম্পদ-সম্পন্ন 
জনপর অথবা দানবার হন্তনিস্থ ত্র কারুকার্ধ)খচিত চিত্র বিচিত্র স্থুসভ্য রাজ্য 
ছিল ন!, বাঁহা নকছুদ্‌ সাঁহের আগদন, আচরণ, শিক্ষা দীক্ষা, উপদেশ, সাধু- 
সংসর্গ এবং সাক প্রভাবে উপাস্থৃত হয় নাই | পশ্চিমোত্তর প্রদেশের মুসল- 
মান প্রতুতন্থবিদ্ পঙ্ডিভেরা বলেন, মক্ছুম্‌ সা সন্নাপী (ফকির) বেশে সমস্ত 
জীহান্‌ (পৃথিবী) পৰ্িব্রজন করিয়াছিলেন । এ কথায় 'অবিশ্বাস করিবার 
কেন কারণ দেখি না) মব্ছুম জীাহানীযা (বি নিট ) বলিয়া আখ্যাত ও 
প্রথ্যাত। শুনা যার,ভিনি সনগ্র ভারতবর্ষ এবং তৎপার্খববন্তী দেশসমূহ 'ও তদ- 
নন্তর ইউরোপ, আক্রকা, আমেরিকা '9 আরব্য, পারস্ত, তাতার প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান রাজ্য সমূহ পররহ্ুনণ কাবুয়াছিলেন। বছুবর্ধকাল ব্যাপিয়। বস্থ- 
ধার বহুজনপর ও বহুরাঞ্য পর্যটটনপুর্ক, মকদুম্‌ জাহানীয়া মহাশয় পুনরার 
গ্জনী নগরীতে আগনন করেন এবং ভথার কিছুকাল অবস্থ।ন কৰিঘা তাহার 
শ্রীতিভাঁছন পুরাতন বন্ধু গাজিনিঞ্রকে বোগ্দাদ নগর হইতে আনাইক়। উভদ্ষে 
ভারতবর্যাভিমুখে আগনন করেন। তাহার প্রিষ্ব বান্ধব গা নিঞা একভ্বন 
সদ্বদ্ধান সন্ন্যানী ছিলেন; উভষ্বের পারণ্পরিক সথ্যভা যেষন অটুট ও সুখময় 
ছিল, পরস্পরের পুতজীাবনও তেননি জনসাধারণের হিতকল্পে যাপিত হইত। 

উভয়ের হৃদর, সন্কল্প ও কার্দ্যকলাপ প্রার একই উদ্দেগ্ত সুত্রে গ্রথিত ছিল। 
বহুশত ক্রোশ পথ অভিক্রম পুর্ধক, সুদীর্ঘকাল পরে, এ ছুই তাপলবর 
কাশীধামে উপনীত হইক্ষা গ্রাতননে বিআাম লাভ কঙিলেন। বারাণসী নগ- 
রীর প্রান্তভাগে এক পর্ণকুটীর নিদ্দাণ করিরা গাঁজিনিঞকা তীহার আশ্রম 
দ্বাপনপুর্দক জীবনাস্তকাল পর্যন্ত এই আঁএদেই অবস্থান করিবেন,এইরপ স্থির 
নিশ্চর্র করিলেন । বাস্তবিক উহার মরণকাল পরাস্ত গাজিমিঞ এ স্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়া! আর কোথাও প্রাণ করেন নাই 1 পথিকদের মধো বহার 
জৈঠ্ঠ নাসের প্রাস্কালে কাণীনগরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহারা অবশ্থ গাঞজি 
নিঞ্ঞার নেলা দর্শন অথবা ইহার কথা শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এখনও ফাশীর 
প্রুতোক নরনারীর নিকটে গাজিনিঞার লাম গাহস্থ্য শববহ সুপরিচিত) তাপদ' 
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ধর মকছ্ম্দাহ, বারপিসী' ধামে তাহার বন্ধুর নিকট বিদার গ্রহণ করিয়া বিদ্যা 
বিভব-সম্পন্ন কনোক্গ নগরে গনন করিলেন । সেখানকার হিন্দু রাজারা তাহার 
অহুলনীক্ পাণ্ডিতা, অবর্ণনীয় সাধুতা, অলৌকিক ক্ষমতা, অনন্যসাধারণ সংযম, 
সামর্থ, বৈরাগ্য, ব্রঙ্গচর্ধ্য প্রন্থতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। তাহাকে কনোজ নগৰে 
অবস্থান পুর্র্বক তত্রত্য জননাধারণকে আলোকিত করিতে অন্রোধ করেন ॥ 
তদন্ুমারে মকছুম্‌ সাহা &ঁ নগরেই জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া- 
ছিলেন। সমগ্র হিন্দু 'ও মুললমান সমাজ সমভাবে ও সমাদরে তাহার সেবা 
করিতেন? হিন্দু রাজারা তাহাকে রাভমন্ত্রী অপেক্ষাও শতগুণে অধিকতর 
সঙ্জান দান, করিতেন । অন্ঠান্ত দেশের তুলা কনোজ নগরেও তিনি ভাহার 
সমস্ত জীবন ব্রদ্ষেপাঁপনা, পরহিত, লোকশিক্ষা, ভগবত গুণগান, দান, ধ্যান, 
ছুঃখীর অশ্রমোচন, জীবে দয়া এবং পরমেশ্বরের নাম প্রচারে যাপিত করিয়া 
ছিলেন। প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহে রাজারা এই দিখিজরী ব্রহ্মদর্শী প্রাজ্ঞ সাধুর 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং নান। স্থান হইতে নানা শ্রেণীর লোক আসিগ! 
তাহার নিকট উপবেশনপুর্বক প্রশান্ত মনে ও পরম সুখে সাধুর অমৃতময়ী উপ- 
দেশ কথা শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইত। মকছুম সাহকে কনোজের রাজারা 
“জহানীয়া” ( বিশ্বপর্যটটক ) এই সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, 
সেই হইতে নকছুম্‌ সা “জাহানীয়।” উপাধিতে পরিচিত। জাহানীয়া মহাশর 
কখন বিবাহ করেন নাই, তিনি স্ত্রীজাতি হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ভালবাসিতেন 
বটে,কিন্ত স্ত্রাজাতিকে সম্মান করিতে তিনি কখনই বিস্বৃত হয়েন নাই | জাহা- 
নীপনার হুরম্মের উদারতা, মস্তিষ্কের উর্বরতা, আক্মার পবিত্রতা, মুখের প্রিক্- 
ভাষণ, আশ্রমের সদাচরণ, স্বভাবের সাত্বিকতা। এবং দেহের দেবোপম সৌন্দধ্য 
তাহাকে প্রত্যেক মন্তুষ্ের নিকটে সম্মানিত, সমাদৃত, শ্রদ্ধান্বিত ও প্রীতির 
আম্পদ করিয়া তুলিয়াছিল। ফলতঃ এরূপ পুণাচেতা ও স্থখস্মরণীয় নাম। মহা- 
পুরুষ ইশলামকুলে সতত জুলভ নহে 

কনোজ নগরে মকছ্ম সাহের মৃত্যু হইলে হিন্দু রাজারা তাহার সমাধির 
উপরে একটি শ্মরণ-্তস্ত প্রস্তুত করিয়া! দিয়াছিলেন। ইহার অনেক বর্ষ পঞ্পে, 
দিলীর সম্রাট ভাঁগার হইতে প্রদত্ত রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে কনোজ নগরের 
শার্থদেশে যে গ্রকাঙড স্বৃতিমন্দির নিশ্ষিত হইস্বাছে, তাহাই সঙ্ধ্যামী মকৃছুস্‌ 
জঁহানীয়ার রমসীক্র ম্বরণসৌধ। এই অতযচ্চ ও সুন্মর সৌধ অভ্রতেদ কির 
উত্তত মস্তকে এখনও অটুট ভাবে দগ্ডাযমান অহিয়াছে ঠ কত শত ঘওযন্ের 
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প্রবলা ঝটিক], মুসলধারের বৃষ্টি, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রসৃতিতেও ইহার অংশ 
মাত্রের ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই । এই সুদ, মনোহর ও বিশ্ময়োৎপাদক 
প্রকাণ্ড সৌধ দেখিবার যোগা ; কনোজ নগরের ইহ সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। 
প্রস্তর-নির্টিত এই আশ্চর্য্য মন্দির “মকছুম্‌ জশহানীয়।” নামেতেই প্রসিদ্ধ । 
ইহা বিশ্বপর্যযটক সন্ন্যাসী মকছুম্কে অমর করিয়। রাখিয়াছে ; পথিকেরা যখন 
ইহা দর্শন করেন, তখনই বিন্মক্স-সাগরে নিমগ্ন হয়েন এবং তখনই তাহাদের 
মনোমধ্যে অশেষ গুণভূষণ মকছুম্‌ জাহানীয়ার পুণ্যময় ও স্ুুখম্মরণীয় নামটি 
উদ্দিত হইয়া থাকে। জীহানীয়া-সৌধের নিম্মীণ প্রণালী, কারুকার্য, 
নুদৃঢ়তা, বিরাট স্তম্তাদি, মনোহর প্রাঙ্গণের প্রশস্ততা, চারিদিকের 
শোভনীয় পদার্থপুজের চিত্তামোদকারী দৃশ্ত, দ্বার সমুহের গঠন, ভাস্বর" 
দিগের শিল্প-সামর্থ্য এবং বিশেষতঃ এই স্থানের পবিত্রতা, সাত্বিকতা ও গাস্ভীষ্য 
পরিত্রাঙ্গকদিগকে বিশ্মিত, বিনত, পুক্ত, পুলকিত এবং পরিণামে মন্ত্রমুগ্ধৰৎ 
করিয়। তুলে । আমি চারি দ্রিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়। যাহা! দেখিলাম,তাহাতে 
বুঝিতে পারিলাম, এই মুসলমান তাপদবর অতি সুন্দর স্থানে আশ্রম স্থাপন 
করিয়া জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন । আমি এই মহামহিমান্থিত 
মহাপুরুষের সথপবিত্র সৌধে দণ্ডায়মান হইয়া পুলকে কণ্টকিত-দেহ হইয়াছিলাম 
এবং প্ররেমাশ্র বর্ষণ করিতে করিতে তাহার বহিদ্দেশে আগমনপুর্বক কবির 
ভাষায় কহিয়াছিলাম--- 
মায় যুক্ত নর “শিব,” মায় বৃক্ত নর “জীব” ; কে বুঝিতে পারে ভবমায়া ॥ 
অজ্ঞান তাহার যায়, অনাক্বাসে জ্ঞান পায়, ব্রহ্ম যারে দেন পদছায়। ॥ 


তমালবনের তরু । 

ক্ছথময় বসন্তের সুমধুর প্রভাতে সুমিদ্ধ সমীরণ সেবন করিতে করিতে 
দেখিলাম, প্রক্কতিস্থন্দরী নবীন ভূষণে সজ্জিত! হইয়া অলিরাজকে সমাদরে 
অভ্যর্থনাপুর্বক মনোমোহন খতুবরের আঁগননবার্তা ঘোষণা! করিতেছেন । 
'অনতিদুরে শ্তামসলিল। পুগ্যতোয়া যমুনাতটে তমালের তপোবনে প্রেম ও 
ভক্তির নিক্েতনস্বরূপ 'শ্রীবৃন্বাবনধামবাসী ভক্তাধিকভক্তগণ,বিমানবিহাত্ধী বিহ্গ- 
বর্গের বিনোদকাকলি শ্রবণ এবং লবসুল্পফুল্দলের চিত্তানন্দদাক্মিনী সুগন্ধি 
'ান্রাণ করিতে করিতে, হৃদয়ের সম্পূর্ণ উচ্দ্বাসের দহিত শ্রীহরির পতিতপাবন 
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ধধুধ নামোচ্চারণপৃর্বক বমুনাকুলকে স্বর্গরাঁজ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। 
তাম্ররসন্তরভিসমতুল্য সুগন্থিতে দিগদিগন্তামোদিত তমালবনের পার্থে এক 
প্রতৃদ্ধ তরুবরকে দর্শন করিয়া আমি বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম । যুগের পরে 
যুগ গত হইয়াছে, খতুর পরে খু গত হইয়াছে, মাঘের পর মাঘ, জোষ্ঠের পর 
জ্যোষ্ঠ এবং কত বর্ষার পরে কত অগণ্য বর্ষা বিগত হইয়া গেল, তথাপি এই 
প্রাচীন তরু এ তমালবনের সন্নিকটে অভ্রভেদী অত্যু্চাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া, 
যেন অতীত শতাব্দীর পরে অতীত শতাব্দীর পরিচয় প্রদান করিতেছে । এই 
প্রবৃদ্ধ তরুরাজ যেন যোগী ব! মহাপুরুষের ও্ভিদিক দৃষ্টান্তরূপে যমুনাকুলকে 
আলোকিত ক্বরিক্স। দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, নির্দয় 
নিদাঘের প্রচও্মার্তগমযুখমালার হুতাশনসম প্রভাবে, প্রাবুটের গুরুগন্ভীর 
বজুনাদে, অথব1 অবিরলজলধারাত্ব, শীতের হিমানী, ভাত্রের বস্তা, জ্যৈষ্ঠের 
করকাঘাত, কিন্ব। গ্রামনগরবিধবংসী ঝটিকার উৎপাতে এই প্রাচীন মহীরুহব্র 
যোগিজনোচিত সহিষ্ণুতায় এরূপভাবে অবস্থিত ছিল ঘে, সহসা তাহার পতন 
হম নাই। একদিবস তরুবর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “এই অসীম অখগুল 
বিশ্বমাঝে, এই অগণ্য প্রাণী, পদার্থ ও তরুলতার মধ্যে, আমি ক্ষুদ্র হইতে কত 
ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতর হইতে কত ক্ষুদ্রতম * এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে আমার 
যায় ক্ষুদ্র, প্রবৃদ্ধ ও সামর্ঘ্যহীন তকুর আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়! 
বোধ হয় না। আমার শীর্ষদেশ অনস্ত আকাশকে ভেদ করিয়া এতটা উচ্চতা ক 
উপনীত হইয়াছে যে, বিহঙ্গগণ আর উদ্ধশীখায় উপবেশন করিতে সম্মত হয় 
'ন১ আমি পত্রবিহীন তরু অথব! কেবল শুক্ষপত্রসমাচ্ছন্ন গাছ মাত্র, স্থতরাং 
পরিশ্রান্ত পথিকের! আমার ছায়াম্ম উপবেশন করিয়া শ্রান্তি অপনোদন পুর্বক 
শাস্তিলাভে অসমর্থ । পক্ষী বা পণ্ড আমার তলে চরে না, আমার অঙ্গের বহু 
ংশ কীটকুলকর্তৃক কর্তিত হইয়াছে, সুতরাং আর এই শুষ্ক ও অসার দেহভার 
বহন করিয়া মাতা বন্গুমতীকে ভারাক্রান্ত করি কেন? আমার দ্বারা কাহারও 
উপকার হইয়াছে বা হইতেছে, অথবা হইতে পারে, এমন কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাই না। ধিক আমার জীবনে ! ধিক আমার অস্তিত্বে! এই অসার জীবনে 
কোন ফল দেখি না। অতএব মৃত্যুই এক্ষণে শ্রেক্বঃ। আমি অকারণে অভ্র- 
ভেদী অতুযুচ্চ তরু না হইয়। যদি ক্ষুদ্র তৃণ বাঁ শাক হইতাম, তাহ! হইলেও পণ্ড, 
পক্ষী বা কোন ক্ষুধিত দরিদ্র মানবের উপকারে আসিতে পারিতাম । ধিক 
আমার জীবনে ;) আমার পক্ষে মরণই শ্রেক্পবিধি 1” 
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কিছু দিবস পরে, বনম্বামিমহাঁশয় ভূত্যগণসহ তমালবনের পার্খদেশে আগ- 
মন ফরিয়৷ আদেশ করিলেন, “এই কদ্ধতরুকে ছেদন কর।” সহচর ও মেবক* 
গণ তাহাই করিল; স্থৃতীক্ষ কুঠারের আঘাতে প্রবৃদ্ধ মহীরুহ খণডবিথও হইন্া 
ধরাশায়ী হইয়া গেল। পতনের সময়ে তরুবর কহিয়্াছিল “হায়! অসারজীবন 
এইরূপ অপঘাতেই বিলুপ্ত হয়। এতকাল আমি বৃথায় এই ধরন্নাধামের এক 
ভূমিথগুকে বেষ্টন করিয়া অকর্্ণ্য জীবন যাপন করিতেছিলাম। হার! এখন 
লকলই শেষ হইল ।” 

বৃক্ষের পতন হইলে পর, ব্রজধামের ভিবককুলগণ তরুবরের রাশি রাশি 
বন্ধল লইয়! গির তদ্দারা এক মহোধধি প্রস্ততপূর্মক কতকগুলি দুশ্চিকিবস্ত 
রোগের দমন করিয়াছিলেন, ইহাতে বু সংখাক হতাশ রোগীর প্রাণরক্ষা 
হইয়াছিল। তৈলব্যবসারিগণ বুক্ষের বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তত করায় এ তৈল 
রাত্রিকালে অগণ্য লেখক, পণ্ডিত, গ্রন্থকার, সংবাদপত্র-সম্পাদক, বিশ্যার্থা, 
শান্্রকার প্রভৃতি কর্তৃক বাবহৃত হইয়াছিল, ততণ্িন্ন রাজপথের লঞ্ঠনে প্রয়োগ 
করিয়া নগরের অন্ধকার দূরীকৃত করা হ্ইয়াছিল। কতকগুলি বীজ উর্বর 
ক্ষেত্রে বপন করায় এ বীজ পরিণানে অদ্রভেদী অতচ্চ বৃক্ষে পরিণত হইয়া 
বৃন্দাবনের শোভীবর্ধন এবং ব্রজধামকে ম্যালেরিয়া! প্রভৃতি রোগ হইতে রঙ] 
করিয়াছিল । নগরের বদান্ত ও ধনবান লোকের! বৃক্ষের পত্রে বিবিধ পাত্র 
প্রস্থত করিয়। অনংখা অন্ধ, খগ্ভী, বধির, মুক, দরিদ্র ওভিক্ষককে পরিতৃপ্তি 
সহকারে এ পাত্রননূহে অনাদি ভোজন করাইরাছিল। সুগন্ধি দ্রব্যের বণিক- 
গণ তরুবরের মূল সংগ্রহ করিয়া তন্বারা কয়েক প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তত 
পূর্বক তাহা বিক্রয় দ্বারা অন্ন সংস্থানের বাবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
গাছের কাষ্ঠে কত গৃহস্থের অন্পপাক, কত ধ্ত্বিকের “হোম” ক্তরিম্াসমাধান, 
কত রেলওয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার এবং কত প্রকার ভ্রব্য প্রস্তত হইয়াছিল, 
তাঁহার ইয়ন্তা করা যাঁয় না । টেবিল, চেয়ার, নৌকা, আলমায়র! প্রভৃতি 
বহুবিধ দ্রব্য নির্মাণ করিয়া বাবলাস্ীরা বু অর্থ উপার্জন পূর্বক খখদায় হইতে 
মুক্ত হইক্লাছিল । খাট-পালঙ্গ ইতাদি নিম্াগ পূর্দিক রোগী, বুদ্ধ, শিশু, রাজা, 
ধনী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা শব্যান্ূপে তাহা ব্যবহার করিয়া আনন্দ উপ- 
ভোগ কন্িফাছিল। দেশের পাজা গাছের কাষ্টরাশি ছারা! ছুইথানি স্রুহৎ 
তরণী,তৈয়ার করাইরা প্াজোর যে পরমোপকার ফান করিয়াছিলেন, তাকাও 
এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার যোগ্য । একখানি 'জাহাজ রগত্বররকণে 
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ধ্যধইত হইয়! বিদেশীয় শত্রু হইতে রাজ্যকে রক্ষা করিত এবং আর একখানি 
জাহাজের সহায়তায় স্বদেশ হইতে বিদেশে ও বিদেশ হইতে 'শ্বদেশে অগথ্য 
বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ ও আনয়ন করায় জাতীয় ধনের বৃদ্ধি এবং রাজোর 
জুথস্বচ্ছন্দতার বর্ধন হুইয়াছিল। এই পতিত, প্রবৃদ্ধ ও মৃত্ত তরুবর জীবিতা- 
বস্থায় যে ঝটিকার আশঙ্কা করিত, তাহারই কান্ঠে নির্মিত উপরি উক্ত ছুইখানি 
তরণী কত বিশাল সাগরের ভয়ঙ্করী উর্দিমাল], কত শক্রসেনার তোপের আক্র- 
মণ, কত জলচর জন্কর বিকট নিনাদ, কত ঞ্কতুর শৈতা, উষ্ততা, করকাঘাত ও 
প্রবল বর্ষাকে তুচ্ছ করিয়৷ বীরদাপে গমনাগমন পূর্বক নিজের অসাধারণ সামর্থ্য 
ম্বোধিত করিয়াছে । এখন বুঝিলাম, বৃক্ষ যতদিন জীবিত থাকিয়া কেবল 
নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখিত, আত্মনর্যযাদাহীন হইয়া কেবল জীবনকে 
অসার ও অপদর্৫ঘথ ভাখিত, এবং স্বকীয় স্বার্থ ব্যতীত অপরের বা পৃথিবীর 
কোন উপকারেই আদসিত না, ততদিন পর্যাস্ত ইহার জীবন বাস্তবিক মরণের 
সমতুল্য ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহার জীবন বাস্তবিক স্বার্থে পরিপূর্ণ থাকিয়া 
অপ্রয়োজনীয় বলির! পরিগণিত হুইত। কিন্তু ইহার মৃত্যুতে ইহার প্রকৃত 
নবজীবন আরম্ভ হইল; স্বার্থতাগ করিয়া আস্মোঁৎসর্থ ছারা ইহার মুক্ত 
ধন্যাদপি ধন্ত হইয়া উঠল মৃত্রাই ইহাকে অমর করিয়! তুলিয়াছে ; মৃহাই 
ইহাকে পৃথবীর লোকের নিকট পরমোপকারী সখা বলিয়! স্পরিচিত করিব! 
দিক্লাছে। প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, কিয়দ্দিবস মধ্যে তমালবনের এ গবৃক্ধ 
তরুবরের পরমাত্সা আগমন করিয়া নগরবাসীর শিক্ষা ও চৈতন্ত জন্ক অতীব 
ভীতকার করিয়া নাকি কহিরাছিল--.“বলিদানেই নবজীবনের আরম্ত--5০1- 
58.011505 15 1)5 19951117817) 01 35০011)595.৮ অহো। । দেশের অন্ত, স্বজী 
তির জন্ত,ধর্মের জন্য,সমগ্র পৃথিবীর কলাণের জন্য,আত্মার মঙ্গলের কারণ মৃতু; 
(ক সুখকর ! কি শান্তিময় ! খেখানে আত্মোৎসর্থ, যেখানে মৃত্যুতে ভব্গহীনত!, 
যেখানে পরের কলাণ জন্ত স্বার্থত্যাগ, সেইখানেই স্ব, সেই খানেই সুখ ও 
শাস্তি। আপনা ভুলিয়া যে ব্যক্তি পনূুকে ভালবানিতে না শিখিয্বাছে, সে প্ত 
অপেক্ষাও অধম । হ্বার্থের বলিদানেই স্বর্ণের সুবর্ণদ্ধার উন্মুক্ত হয়; ভগবানের 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আইস, আমরা এ মৃতুত্তরুকে আরও তাল রুরিকা 
বুঝিতে চেষ্টা করি, উহ্থার পতনক্রিয়া হইতে পরোপকার নামক পরনধর্খ্রকে 
শিখিয়া লই । লিফাধধন্মতত্ব শিক্ষা স্বারা মানব-জীবনকে সার্থক করি। মালব- 
বীবনকে মর্ধযাদাহীন ধা প্রয়োজনীরতা-হীন বলিম্বা যেন কথন না তাবি। . 
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দেখিয়াঁছ কি, ধব গোধূম ইত্যাদি মরিয়া ও পচিয়! না গেলে তাহা অঙ্গুরিত 
ও গাছরধপে পরিণত হয় না? 48109571657 5170015 101) 1100 55005 016 
1800 100 ইহী মহামতি যিগুধুষ্ট ও মহাস]ধু পলের দৈধব্ধণা। মৃত রক্ষ- 
বীজের দেইস্থ শোণিতের এক একটা বিন্দু হইতে এক একটা ব্ুস্তবাজ জঙ্ম- 
গ্রহণ করিত ; পুরুভূজক্ যত কাটা মানু, ততই পুকুভূুজ জন্মে ; জীবিতাবস্থায় 
একটা রক্তবীক ও একট! পুরুভুজ ভিন্ন ধক ক পাওয়া! যার না, কুতরাং মৃত্যুই 
ক ও নরলোকে বিশ্বাস করেন, 


নবজীবনের শ্ুত্রপাত। যাহারা স্ব্গলো 
হইলে স্বর্গদবার উন্মুক্ত হর না) মৃত না 


তাহাদের জানা উচিত, মৃত্ান 
হইলে সারূপা, সাদৃজা, ও প্রভৃতি দ্বারা স্বীনুখ ভোগ করা মায় না। 
কিন্ত ধাহারা আন্সোংসর্দের মন্ত্রপবি, ভাহাদের পক্ষে ইহকালেও স্বর্গ এবং 

হীচরণে আমার অধম 
মন্তক শত কোঁটিবার অবনত জইয়। প্রনাম কারিতে প্রস্থভ। এক্রপ মহাপুরু- 


পরকালে? স্বর্নুখ বিগ্ভঘান ; এক্সপ সহগুক্কাষর পবিজ্র 


যেরা মানবনধপে দেবতা ; উহ্ঠারা এই ডখমর সুংসার-মম্বনো ঢু একটি মঙ্থা- 
ক্ছনদর গোলাপকুস্থমভূলা । গোলাপছুল জীবিভাবঞ্াতেও জগহতে চিন্ত বিনো- 
দিনী সুগন্ধি দ্বারা আমোদিত করে এনং শুকাইয়। গেলে? ইহার সুগন্ধি কমে ন। 
বরং অধিকতর মনোনমোহন হইয়া উঠে। ভভাকে তরল জলে পরিধ্ত করিল ও 
“গোলাপ জল৮ ভয়, তাহা আর৭ মনোভল 5) চৈহলপে পরিণত করিলে 
রাক্ডর জেলা : খান্ভজপে পরিণত করিলে 
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“আর” হইয়া টাঠে, ইভা হাকজাপির 
পগুলকন্দ” হয়, তাহা আর সলাবান এবহ সথাটসন গল: মানবের আবর্ণপাত্রে 
ভোঁজনযোগা ভইঘা উঠে | বাভাদা শিক্ঘপারাপিকার মাক পরমধ্ন্মকে 
পালন করেন, তাহারা জাকিতাবস্তাতেও মভান্‌ এব অবিলেও মগান্‌ ও মুলাত 
বাঁন। মহাপুরুষের কি দৃতা আছে ? লিঙ্গামধশশেরি নান মভাঁপৌকতত্ধ ॥ ইই!রা 
গোঁপনে কার্ধা করিলে ও, অনন্ত আক্কাশর আধা হজিনষনি ভাতা লোকশিক্ষার 
জন্য পূর্ণালোকে প্রা নি ও কন্ছি। দেন। পন্গোপকারীর গৌরব ও সৌরভের 
বিদ্ল করিতে পাবে, এমন দামর্ধাশালী লোক এখন ৭৪ পথিবীতে জন্মে নাই। 
খিনি গ্রকৃত কল্মবার, পর্ণার ও দানবীর, পৃথিণা ভাহার যতই বৈবী হয়, 
তিনি ততই উদ্চসীমাক্স উঠতে থাকেন, নিন্পাক্াহী অবশেষে হতাশ হইয়া 
মরে, কিন্ধ সেই চিরজীবী মহ্থাস্মা নিদ্য অনরন্ধপে বিগ্কনান থাকেন । পৃথিবীর 
এতটুকু গে'্রব ও পুণা না থ।কিলে, পৃথিবী এতদিনে শ্মশানভূমি হইয়া রসা- 


তলে ডুবির যাইত । প্রক্কন্ত স্বার্খভাগগী, প্রকৃত নিদ্কামধর্শপালনকারী কর্মীর 


৯৫ 


তমাীলবনের তরু । ৯৪৭ 


ও ধর্মবীরকে লক্ষান্রই করিতে বা তাহাকে , ক্ষতিগ্রন্ত ও নিক্দিত করিতে 
'ারে,,এমন সামর্থ্য দেবতার 9 হয় না, মাল্ষের পক্ষে হওয়া অসম্ভব হইতে ও 
পভবতর । 

বুখিলাম, উপ।নধদকারগণ যথার্থই কহিয্নাছেন “মৃত্যুই অনস্ত জীবন 
লাভের উপার 1৮ না ঘরিলে যোক্ষ নাই । গ্রাষ্ট বদিঘ্াছেন [15215 15 00 
72177155191) চ৮ 10086 517৩4917096 01990) ও 5000 2:0610 
0১0৮ 0৩0৮ বুক্তপাহ ভিন্ন পরিত্রাণ নাই বলিদান ভিন্ন উদ্ধার 
নাই। জগতের সানাজিক, আবধ্যাদ্মিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখিতে 
পাইতেছি, যেখানে মরণ লাই, দেখানে জীন নাই। সম্পূর্ণরূপে পাপে মৃ্ত 
হইলে অর্থাত পৃর্ণনাত্রার পাপ হৃইন্ডে মুক্ত হইবা মন্তষ্যের চিন্ত-শুদ্ধি হইলে, 
তবে মন্তষ্য প্রককভ পুরান ও প্রাহ্মিক হর70155 22050 70630109515515, 
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সম্পূর্ণরূপে স্বার্পরভাম় মত (মুক্ত) না হইলে স্বদেশের ও স্বজাতির 
প্রকৃত উন্নতিমাধনার্থ কেহই লবজ'বন পাইতে পারে না। এইজন্তই ফ্িছুদ্রী- 
দরিগের মনিত্ে বলিদানের স্ুষ্টি ; এই বি সুনলমানদের কোব্বাণী প্রথার 
উৎপত্তি ; এনং এই জঙগ্গাই হিন্দর দ্রেবীদন্দিরে বলি হয় এবং গ্রহাচার্ধাগ্রণ কর্তৃক 
“ড়া কাটা-ক্ছলে পশু গঙ্গীত্র বলির বাবস্তা টি থাকে । প্রকৃত কথা 
এই, সম্পূর্ণক্রপে মতে শিক্ষণ কখিতে হইবে, ভবে সেই মরণ হইতে জীবনের 
উৎপাদন সম্ভখ। প্রাণের মমতা, স্বার্থের লেভি, সংসারে অনিতান্থথের 
মোহ প্রভৃতি না ছাডিলে পুনা নাই, শান্তি নাই, জীবন নাই, ইহা ধ্ুবসতা | 
মাটরসিনি, শিবজি, গুরু নানক, মাটন লুথর, এনটিতন্য, গুরু গোবিন্দ, 
লাফায়েৎ, প্রভৃতি অফংখা ভূবনধিখাত কন্ধবীর মরিতে শিখিরাছিলেন, 
এই জন্ই তাহাদের পুণ্যময় নাষে শুক্তরু সজীব হয়, বুতদেহে জীবন সঞ্চার 
হয় এবং সুযুপ্তগণ জাগ্রত হইয়া উঠ্বে। : তাহাদের পবিত্র নামের এক একটা! 
অক্ষর, মন্ত্রের সনহুলা ধন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিপুণ | 
মহাভারতের দ্বীচিঞধষি নিজে গাত্মবলিদান দিথ্বামৃত্ার উপকারি দেখা- 
ইন়্া গিরছেজ 1৮ অন্থরগচা (অর্থ অমাধাগ্রন ) যখন দ্রেবতাগণকে (আধ্য- 
'গ্রণকে ) প্রাচীলযুগে নিখাতন করিত যখল .'তান্রদে, অনা, অহ্যাচানে 
'পেদায়, সুখনান্তি, ধন্মের যাজন, স্তায়েজ (গৌরব এবং তপস্বীদ্িগর নউপাসনা 
; ভঙ্গ-হুইয় যাইত, তণন ভগবান্‌.কহিয়াহিলেন "হে আর্ধাখণ 1. ডোমৰ দৃধীচি- 


১৪৮ ধপ্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী 


সুনির পৃষ্ঠদেশস্থ অস্থিতে বজ্তাস্ত গ্রস্ত করিয়া অস্থরদিশের সহিত যুদ্ধ কর, & 
যুদ্ধে অনাধধ্যগণ পরাজিত হুইয্! নিশ্চয়ই পদাঁনত হইবে ।” আধ্যের! দর্দীচিকে 
কহিজেন “হে মহানগভব! আপনার মেরুদণ্ডের অঙ্গির দ্বার! অস্ত্র নিশ্মিত না 
হইলে অন্তরের দমন হইবে না, ইহা। ব্রন্মবাঁক্য 1৮ এই কথা শ্রবণ করির। হাস্ত- 
মুখে খষিবর দধীচি বলিলেন “এমন সৌভ্তাগা আমার কি হবে! আমার এই 
জরাজীর্ণ অকর্ম্নণ্য বৃদ্ধদেহের অস্থিতে বজজ্জান্ত্র নির্শিত হইয়া যদি অস্থরের দমন, 
ত্যাচারের নাশ, ধর্মের রক্গ। এবং পথিবীর নিভয়ত্ব হয়, তাহা হইলে আমার 
দেহযারণ এবং জীবনযাপন ধন্ত ! আহা, আমার মরণ কি সুখকর 1” এই 
বলিয়া সেই জীবিত খষি হাসিতে হাসিতে তাহার পুষ্ঠদেশ হইতে অস্থি উঠাইয়া 
লইবার অনুমতি দিলেন। খবির মৃত্যু হইল । কিন্তু সেই মৃত্যু ভারতে নব- 
জীবন সঞ্চার করিয়। দিয়াছে। 

এহব্সপে যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, যে বিষয় লইয়াই চিস্তা কর,বুঝিতে 
পারিবে মৃত্যুই নৃতন জীবন ও নবীন সামর্থ্যের মহামন্ত্র ও মহাস্ল। সম্পূর্ণ- 
রূপে পাপে মুত (মুক্ত ) হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার পরে বৈরাগা, সংযম, 
্রহ্ষচর্যা, বিলাসবজ্জন, কত কষ্ট, কত সহিধুতা, কত ত্যাগস্বাকার করিলে 
তবে মানবের ধন্মপথে (মোক্ষের পথে ) অগ্রমর হইতে সক্ষম হয় । এবম্প্র- 
কারে সকল বিষয়েই মরণের প্রয়োজন 1 শ্বার্থপরভার নাম পতন, স্থার্থবর্জজ- 
নের নাম উত্থান । প্রাচীন ভারত মরিতে জানিত,মরিতে শিখিয়াছিল ) হাসিতে 
হাসিতে অকাতরে প্রাণ দিতে পারিত বলিয়াই ভারত এখনও বিনষ্ট হয় নাই, 
এখনও পৃথিবীর মানচিত্র হইতে সে নাম বিলুপ্ত হয় নাই। আইস, আমরা 
লিষামধর্দ পালন করিয়। মরিতে শিখি । 


অজয় সর্দার |. 
| (বঙ্গের'মপাধারণ ধহ্যবীর।) 
অজ সর্দার বঙ্গদেশের একজন অত্যন্জুত মান্য + ইহার ভাঁবিত কালে, 
সমগ্র বানালা, বিহার, উড়িস্যা, আসাম ও ছোটনাগপুরে ইহার সমতুল্য ব্যক্তি 
বিগমান ছিল বলিগা, আমরা পাঠ বা শ্রবণ করি নাই। ইহার অপংথা মহা 
দোষ ছিল, এ কথ। সত্য; কিন্তু এই এপাধারণ মানুষ একেবারেই গুণবার্জাত 


'জব্জয় সর্দার । ১৪৯ 


ছিল না। পৃথিবীর কোন পদার্থ এবং কোন' জীব, একেবারে গুণহীণ ধা 
অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে না) গুণহীনের আদৌ সৃষ্টি হয় ন1, ইহাই প্রকৃতির 
অকাটা নিয়ম । দোষ-গুণের বিচার করিতে হইলে, নিরপেক্ষভাবে কহা। যাঁয়, 
অজয় সর্দার বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির এক অপুর্ব পুরুষ। দুঃখের বিষয়, 
অনেকে হয়তঃ ইহার নাম আদৌ শ্রবণ করেন নাই । ইহার সমসাময়িক লোক 
এখনও বোধ হয় ছুই একজন জীবিত আছেন । অজয্বের সমসাময়িক সমাজের 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া গিয়াছে ; এখন নূতন সমাজ, 
নূতন মানুষ, নৃতন প্রকৃতি ও নবীন প্রবৃত্তি দ্বারা বঙ্গদেশ পরিচালিত হইতেছে । 
অজয়ের সময়ে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ছিল না, স্থতরাং তৎসাময়িক অসা- 
ধারণ মানুষদিগের নামও অনেকে পাঠ বা শ্রবণ করেন নাই। বলা বাহুল্য, 
এক সময়ে এই অপাঁধারণ অজয়ের প্রতাঁপে একঘাটে বাঘে ও ছাগে নির্বিবাদে 
ও নির্ভয়ে জলপান করিত; জমিদারের! সশঙ্কিত হইয়! সেলামদ্বারা তাহার 
অভ্যর্থনা করিত; পুলিশ ও হাকিমেরা ঘোরতর ভয়ে ও উদ্বেগে শশব্যন্ত 
থাকিত এবং ধনবান্‌ আড়ৎ্দার ও মহাজনের! করযোড়ে তাহার নিকট অভরপ 
প্রার্থনা করিত। সুদূর ও ছুর্গম পথগামী পথিকের সঙ্গে টাকা বা ছার্ণ রৌপ্যাদি 
থাকিলে, “ত্রাহি মধুস্থদন* পত্ত্রাহি মধুহদন” স্মরণ করিয়া তাহারা কাপিতে 
কাপিতে পথাতিক্রম করিত। সদেশাপজাতীয় অজয় সদ্দারের নামে ও 
হঙ্কারে একদ্দিকে যেমন গর্ভিনীর গর্ভপাত হইত, অপরদিকে তেমনি 
অত্যাচারী হ্ব্ৃত্ের অত্যাচারের লৌহদও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধরাশাম্বী হইত। 
পাঠকেরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই অতাডুত লোকটা কে? 
ইহার নিবাস কোথায় এবং কি কারণে এই ব্যক্তি অতান্ভূত বলিরা' গণ্য? 
এই কথাগুপণির সংক্ষেপে উত্তর. দিয় অজয় সর্দারের ক্ষমত।, প্রতাপ, 
প্রতৃত্ব, সাহস, বীরত্ব এবং ঘোর ও গুণ বর্ণনা করাই আমার উদ্ধে্ত। কিন্ত 
অন্রয়ের অন্কুত কাহিনী বিবৃত করিবার বক্সে সহকে আমাকে অব্রান্তরভাবে 
'্বনেক্ষ কথার অবতারণা ও আলোচনা করিতে হইব, ভঙ্ছন্ত : পাঠকের 
সহিষুভাগুণের উপর নির্ভর করিতে আকাঙ্ষা করি। এলে প্রথমেই 
বিয়া রাখ! আবশতক, এই মায়ামুদ্ধ অনিত্য ও অসার" সংসার ধাষে, 
ক্ষণতঙকুয় আবনধারী মানবজাতি কেবল দ্বইটি কারণে ''প্রধ্যাতি 'লাত 
করে ; প্রসিদ্ধি লাভ করিবার আর তৃতীয় পন্থা নাই। অত্যন্ত সৎগুণে 
( অর্থাৎ দক্গা, ধন, বিদ্তা, পরোপকার, দেশহিতৈধিতা, বধান্তত। প্রভৃতি পুণ্য- 


১৫৩ ধন্মানন্দ প্রবহ্ধযাবলী । 


স্বয় ক্কশ্মেঃ) দায়ে রা “অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়ঃ আরার অতুলনীয় অপরাধ ব৷ ছষ্টতার 
জন্য ও মনেবের! প্রখ্যাতি লাভ করিস থাকে । ইতিহাস ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
পরিপূর্ণ আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা মহানুভব, সুযোগ্য বা মহাপুরুষ, বলিয়া 
গণ্য হরেন, ছিতায় েণীর লোকেরাও অভ্যডুত বলিয়া! প্রদ্দ্ধ হয়। সগ্রাট 
নিঘ্বো, হেরড, জগাই মাধাই, রাজা কৃংদ, জরাসন্ধ, রাবণ, ডাকাহতু রব।ট 
রডিযর,লেডি দাকবেথ,ক্রি ওপেন্টা প্রন্ততি শেষ পন্থা দৃষ্টান্ত । মহান্ুভব-শ্রেণীর 
নরনারীর যে সকল বরণার গুণ থাক, অজয় সন্দাগের তাখা একেবারেই ছিল, 
না, তাহা নহে) কিন্তু গুণের বীজ, সাধন অভাবে কখন বৃঙ্গকপে পরিণত 
হইয়া সুফল ধারণ করে নাই । বরং বিক্কতাবস্থায় ও ভরষ্টাদকে কুচিত হইনা- 
ছিল, এইজন্য সে বাক্ত দক্ুা, তস্কর, ইত্যাদি অপ-উপাধিতে খাত | সে কথা, 
পরে বলিব।. 

সম্প্রতি লর্ড কঙ্জন কর্তৃক বঙ্গের যে অনাবশাক অঙ্গচ্ছেদ এবং তদান্তু- 
যঙ্গিক'ব্যাপার সমূহ লইরা ব্দেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, 
ত্রিশ বা পয়ত্রিশ বর্ধাধিককাল পুর্বে বাঙ্গালায় এইরূপ একটা অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়া- 
ছিল, কিন্তু'তীহাতে এত আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। কারণ, তখনকার 
অঙ্গচ্ছেদ হুগলী, হাবড়ী, বদ্ধমাঁন, মেদিনীপুর, বীরভূম এবং বাকুড়া৷ এই কয়ে- 
কটা জেল! লইয়াই সংঘটিত হইয়াছিল। এন জেলার নানাস্থান অন্য জেলাম্ব 
সংযুক্ত হইয়া! গিরাছিল। এছ্ুপলত্ন্দ বদ্দমান জেলায় কুপ্রিদ্ধ বুদ্বুদ্‌ 
মহকুমা. একেবাক্ে অন্তহিতত হইয়া যানন। বদ্খুদ সধভিবিজনের সর্বশেষ 
“ডেপুষ্থী ন্যারজিস্রেটের'নাশ্স- বাবু গ্রাতাগলারার়ণ মিহ। বীগভূম জেলান্তর্গত 
“ঝাইপুরএিপুপ্ন নামক সুপরিচিত গ্রানের থু প্রসিদ্ধ উচ্রকাড়ী কারস্থ জমিদার 
বংশে শ্রত্ীপবীবৃর 'জন্ম1প'কিলিফাঁতা” হাইকোর্টের -ঘাভ্লোকেট-জেনেরল 
“মিষ্টরএর!-পি, পিংহ?স্থপ্রসিদ্ধ চিক্িংগক (ডাক্তার )বেজর”এন্‌, পিং.) এম্‌ 
“ডি-ঃ "আই এ্‌; এস্‌ ১ "কলিকাতা পুলিশের ভূতপুর্ধ ইন্দ্গেইর ব্রহ্ম প্রসাদ 
“বাবু; সিউড়ির সরকারী উকিল থাবু রমা প্রসন্ন, * এম্‌»এ, বি, এল £ ময়ূরভঙ্জ- 
মহধরাজীর সহকারী দেওয়ান, ও বঙ্গনাহিত্যে ভ্রপচিত বাবু হনেজ্-প্রদাদ সিংহ 
বি, এ): কলিকাতা ইন্কম্ট্যাকা -কলেক্টর্‌ বাবু চন্দ্রনারাক্গণ ,সিধহ প্রভৃতি 
বড় বড় লোক, "রাইপুর-নুপুবের, বাদুদের বাটীর লোরু৭. প্রতাপবাঁবু বু 
 দ্বিনের পুরাতন ডেপুটী ছিলেন ।. তিনি ব্রাঙ্গধর্্ম গ্রহণ করিরা*অতাস্ত রিন্রী, 
' স্ীচারী, স্যারপুরারণ,' দয়ালু,এবং ধার্মিক পুন হহয়। উঠিমাছিনেন ১ এজন্য 


অজয় ছর্দান । ১৫১ 


প্লোকে বলিত “এমন শোকের ডেপুটিগিরি করা সাঁজে না কিন্তু গ্রভাঁপবাঁবু 
গ্রমন নিরীহ ভদ্রলোক হইরাও মাঁনকর,প্ুক্ষরা, বুদ্বৃদ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রস্ছি 
প্রসিদ্ধ দন্থ্য ও ডাঁকাইতগণকে বিশেষরূপে দমন করিয়া গিয়াছেন। তখন 
এতদর্চচলে অজর সর্দীরের কনিষ্ঠ সহোদর অভয় সর্দারের “রাজত্ব” ছিল, 
অর্থাৎ এখানে সেই বাক্তিই ডাকাইত ও দশ্থাদলের অর্দার ছিল। প্রততাপবাবু 
অভয়কে দমন করিতে পারেন নাই ; কিন্তঅভপ্বের অনেক প্রবল শিষ্য ও 
প্রশিষ্াকে দমন করিরা গিক্াছেন । 

এই সময়ে বর্ধমান জেলার আর একটা মহকুমা উঠ্টিয়া যাইবার উপক্রম 
হইয়াভিল। এই প্রসিদ্ধ, প্রশস্ত ও পুরাতন মহকুমার নাম জাহানাবাদ। ৫ 
সময়ে এই মহকুমা. দক্স্াতা, রাঁহাজানী ও ডাকাইতির সর্ক প্রধান আড্ডা ছিল। 
একটা স্থানে একটু শুড় ফেলিয়া দিলে বতশুলা পিপীলিক1 একত্রিত হয়, জীহ- 
লাবাদ অঞ্চলে তখন এত গুলা দক্থা, ডাকাইত, লাঠিয়াল, বাহাজ্ান, তস্কর 
প্রভৃতি বাস করিত 1 অরণাবিচারক মুগপালের ন্যায় দক্ারা দলে দলে বিচরণ 
করিত । ভয়ে লোকেরা রীতিমত শ্বাস প্রশ্বাসের সময় পাইত না। সে সময়ে রাঁঢ় 
অঞ্চলে, অর্থাৎ হাঁবড়া, হুগলী, বদ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া 'ও মেদিনীপুর জেলায় 
যত দন্ত ছিল, সমস্ত বঙ্গদেশে ভাহা ছিল না । অজয় সঙ্গোগ ইহাদের প্রধান 
পুরুষ | জাহানাবাদ মহক্নাকে উঠাইয়া দিলে দলা ও দস্থাতার সংখ্যা আরও 
অধিক হইবে, এই চিন্তায় বঙদেনীয় « বর্ণপমণ্ট জাহানাবাদ সবডিবিজান উঠ্ভা- 
ইয়া না দিয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত করিয়া দ্িলেন। বেহার প্রদেশের গস! 
জেলার অধীনে একটা বিশ্কৃত মহকুম। ছিল এবং এখনও আছে, তাহারও নাম 
জাহানাবাঁদ ; এক শাসনকর্তার অধীনে ছুইটা ঘহক্মার এক নাম থাকায়, 
মান! প্রকারের গোলঘোগ উপস্থিত হয় বলিয়া, হুগলী জেলার জাহানাবাদের 
নাম পরিবর্তন করির! নুতন নাম দেওয়া হইল, নূর্তন নামটা “আরাম বাঁগ”। 
যাহা হউক, জাহানাবাদ ( আরাম বাগ ) শাসনের জন্য বঙ্গদেশীয় গরর্ণষেণ্ট সে 
সময়কার ভাল ভাল ডেপুঈ ও সুদক্ষ পুলিশ কন্মচারীপিগকে তথায় পাঠাইতে 
লাগিলেন । অনরেবল্‌ ঈংরচন্দ্র মিত্র, বাবু হরকালী মুখোপাধায়, বাবু সঞ্জীব- 
চন্ত্র চট্টোপাধায়, রাজ। হরেকন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাছুর, নবাব আবদুল লতিফ খা, 
বাষু গৌরদাস বসাক, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় প্রভৃতি দিখ্বিজয়ী ভেপুটা 
ম্যাক্িষ্টেটগণ এবং দগ্ঘানিধি সিং, কমীকদ্দীন মিয়া, সেখ বকাউল্লা * প্রভৃতি, 





০০৯০০০০িসি কির 


& কলিকাতায় প্রেসিডে্সী খ্যাজিষ্ট্রেট খৌলৰী ধজ গল, করিষের মর ইনি পিশ1 1 লেখক 


১৫২ ধর্্মানন্দ-প্রবঙ্কাধলী । 


বিখ্যাত পুলিশ, ইনেম্পক্টরলগণ জাহানাবাদ অঞ্চলে এই অন্থ নিষুক্ত হইয়্াছিলেন। 

তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে দস্ক্যতার দমন হইয়াছিল; কিন্ত জাহানাবাদের অপ- 
ঘাদ কখনই ঘুচে নাই, এবং এখনও দেই অপবাদ অল্প বা অধিক পরিমাণে 
আছে। জাহানাবাদ১অঞ্চলে তথন অনেক স্থান ভয়ঙ্কর ছিল; শেষ রাত্রে 
€ অর্থাৎ ৩টা হইতে প্রভাত ৪॥* টা পর্যস্ত ) এবং মধাহ্কালে ও সায়াহে 
€ গোধূলি সময়ে ) দক্থ্যর! পথিকদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয্লা লইত এবং হত্যাও 
করিত। বাহকস্কন্বস্থিত পান্তীকেও আক্রমণ করিতে ভীত হইত মা; ৭যাত্রী*্র 
দলক্কে আক্রমণ করিয়! যথাসর্ধস্থ লুঠন করিয়া লইত। তখন পুরীধামে বাই- 
বার পথে রেল ছিল না ; সেই পুরাতন গ্রাওুট্রঙ্ক রোড দিয়া দলে দলে তীর্থ- 
যাত্রীর! গমনাগমন করিত, সুবিধা হইলে তাহাদিগকেও দন্থ্যরা হৃত-্বর্ধগ্ৰ 
করিয়া দিত। তত্তিন্ন রাত্রিকালের ডাকাইতিবন ত কথাই নাই। এই সকল 
ভয়ঙ্কর ঘটনার কর্তা ছিল--অজন্ন সর্দার । অনেক সময়ে অজর নিজে দন্ুযুতা 
করিতে যাইত না, কিন্ত অজয়ের শিল্ঠু ও প্রশিষ্য না৷ থাকিলে ধড় বড় ডাকাইতি 
বা! রাহাজানী হইত ন1। অজয়ের অংশ অজয় প্রাপ্ত হইত । সে সময়ে অনেক 
অমিদার বড় বড় ডাকাইতি ও দস্থ্যকে পালন করিত; কেহ কেহ অতি অন্ন 
মূল্যে বহমূলোযের ডাকাইতি মাল:খরিদ করিয়া লইত্ত। তখনকার অথন্বা তত 

পুর্বকালের অনেক লোক এইরূপ ব্যবসায়ে তালুকদার,জমিদার অথবা ধনবান 
গৃহস্থ হইয়! গিয়াছে । জাহানাবাঁদ অঞ্চলে এখনও অনেক ভয়ঙ্কর মাঠ এবং 

ভয়ঙ্কর স্থান আছে। কিন্ত দন্থ্য ও দল্যভার সংখ্যা এমন কম । প্রায় পাচ 
ক্রোশ ছয় ক্রোশ ব্যাপী স্থান সমূহ লইয়া এক একটা থাঁনা এবং তাহার অধীনে 
চারি শত পাঁচ শত/গ্রাম থাঁকিত । স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর পথের নিকটে বা 
পার্থে ছোট ছোট ফাঁড়ি বসান ছিল ; ফাঁড়িতে ফড়িদাঁর, ছুই একটা বরকন্দাজ 
ও কখন কখন গ্রামের চৌকীদাত্ হাজির থাকিত । ফীঁড়িদায়ের৷ অনেক সময়ে 
উপস্থিত থাকিত না ; ফাঁড়িগুলা'ও বন্ধ থাকিত। ম্যাজিষ্রে্ট সাহেব বা ডেপুটা 
সাহেবের আগমন সমাচার ঘোষিত হইলে ফাঁড়িদারের! সভয়ে ফীঁড়ি খুলিয়া 
পাখিত, নতুবা এই সকল মূর্খ 'ও সামান্য বেতনভোগী লোকেরা কর্তব্যবর্শ কি, 
ভাহা বুঝিত দা । ফাঁড়িদারদের সহিত দক্থ্য ও ডাকাইতদিগের সপ্ভাব ছিল, 
অনেক হ্থানে ফাঁড়িদারেরাই দস্থ্যতা করিত। অন্য কেহ দন্থ্যতা করিলে 
ফাড়িদারেরা অংশ পাইত, স্থতরাং রক্ষকগণ ভক্ষকরূপে বিরাজ করিত। 
খআবার'অলেক পুজিশ দারোগাও, ফীড়িদার বা কল্াদলপতিপখেক নিকট হইতে 


অজয় পর্দার | ১৫৩ 


টাকার 'ভাগ পাইত । ' ফীড়ি ঘব্ের কাছে প্রায় লোকালয় থাকিত না) অনেক 
দুরে গ্রাম দেখা যাইত । সে সমরে রাঁঢ় অঞ্চলে যে সকল প্রসিদ্ধ দস্থ্য ছিল, 
তাহাদের নামের তালিকা দিতে গেলে একটা বিপুলাকার “থাঁতা* পরিপূর্ণ 
হইয়া যাইতে পারে। পাঠকের কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থের জন্ত নিয়ে কয়েকটা 
বিখ্যাত লাঠিয়াল, রাহাজান, দন্গযু ও ডাকাইতের নাম দিলাম । তগ্যথা-_- 
পলাশন গ্রামবাসী ঈশ্বর বাদ্দী, বৈনান নিবাসী অতো! (অতুল ? ) ছলে, জনাই- 
বক্স! অঞ্চলের মন্তলা ফকির ও কমলসেখ, বিজড়ে গ্রামের সনাতন সদেগাপ, 
দুবলগাছির মধু হাড়ি, চা গ্রাম বা টাইগীয়ের বীরে (বীরেণর ?) সর্দার, 
কঞ্জনা অঞ্চলের শ্বরূপ খুবী (গোয়াল! ), দিগ্ড়ে গ্রামের জনার্দন ডোম, 
বৌয়াই গ্রামের কাঁনাই বাউরী,মনসারাঁম ও রতনরাম, তিরোল গ্রামের সাইতে 
চক্রবর্তী, ওড়.গায়ের ভাঙ্গার দিগস্বর চক্রবর্তী, ঘুঘুডা্গা খালের কৈলাস চাষা, 
তারকেশ্বর অঞ্চলের জগাই বাপ্দী, বাকুড়।র বনবিষণপুর অঞ্চলের সীতারান 
সুচী, কোতলপুর, গোঁঘাট ও সোণামুখী অঞ্চলের উমেশ, পাঁচু এবং যছু সর্দার, 
হাওড়ার অধীনে গড়ভবানীপুরের মাঠের বিখ্যাত বিনোদ রডিও, মেদনীপুর 
জেলার ঘাটাল অঞ্চলের কেশব ছলে, বর্ধমানের পরাণ বান্দী প্রভৃতি কত 
লোকের নাম লিখিব ? রাঢ় অঞ্চলের বড় বড় দন্যুর! যে সকল স্থলে “আড্ডা” 
শঝেপ” ও “্ঘাত” রাখিত, তাহার সংখ্যাও কম নহে। সংক্ষেপে কয়েকটা 
স্বানের নামোলেখ করিলাম । কঙ্জনার মাঠ, ভাগবত্থায়ের দীঘী, শুশুনদীঘী, 
বুুরদীতী, উচালনের দীধী, মায়াপুরের দীঘী, জাম্না, দামোদরের সদরঘাট, 
নুপুরের মাঠ, গর্দানমার1 দীঘী, ঘুঘুডাঙ্গার খাল, কোত্লপুর যাইবার পথে 
সোণামুখীর মাঠ, গোঘাটের রাস্তা, স্ুরপুরের চান, রৈয়ৎপুরের মাঠ, হরিণ" 
খালীর নালা, সৌদারীর মাঠ, দামোদর নদের থড়েবন, জুব্লের মাঠ, ইত্যাদ্দি। 
রাঢ় অঞ্চলের দস্থ্য ও ডাকাইতদ্দিগের একটা আশ্চর্য নিয়ম ছিল । তাহার! 
কখন চুরি বা প্রবঞ্চনা করিত না। চুরি ব!র্সিদ দেওয়া প্রথাকে ভাহারা 
অত্যস্ত ঘ্বণা করিত। কাহাকে ঠকাইক়। তাহার! জীবিকানির্বাহ করিত ন1। 
বলপূর্বক ডাকাইতি বা রাহীজানী করিয়! বাহাদুর দেখাইত ) কাপুরুষ তয় 
বা সিঁদচোরের বৃত্তি অবলম্বন করিত না । অজয়সর্দারের দলের লোকদিগেরও 
তাহাই.ঘঅকাট্য নিয়ম ছিল। অনরম্নের জীবনঘটিত কাহিনী সমূহ বর্ণনা করিতে 
গেলে একমাচসের লেখনীপরিচালনে তাহা! সমাপ্ত হয় না। বে ঘটনায় অর 
'অর্দার গ্রেপ্তার হইয়া ইংরাজগবর্ণঘেন্ট কর্তৃক প্রাণদণে দণ্ডিত হইয়াছিল, সেই 
ৃ , ইজ 


১৫৪  ধর্মানিন্দ-প্রবন্ধাধলী 
অন্তুত কাহিদীমাত্র এস্থলে বিবৃত করিতে আকাঙ্ষা করি। এই অত্যন্ঠুত 
ঘটনা--এই মহাভয়োৎপাঁদক ঘটনা--দন্থ্যদিগের ইতিহাসে প্রান্ম বিরল। 
এই ঘটনাসন্বদ্ধে পুলিশ ও ডেপুটী মাজিষ্রেটের কার্য্যতৎপরতা,দারোগার দুষ্টতা, 
£গীর বিচার, অজয়ের প্রীণদণ্ড এবং ভ্রাতা অভগ্পসদ্দারের পরিণাম ক্রমে ক্রমে 
বিবৃত করিতেছি । 
এইবারে আমি অজয়সর্দারের সেই বিখ্যাত মোকর্দমঘটিত ব্যাপ:রসমূহ 
উল্লেখ করিস পাঠকেন্স ফৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আকাঙ্জা কৰি । এই 
মৌকর্দমার বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক পাঠকের দেহ রোমাঞ্চিত হইতে পারে। 
গ্রন্ূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না ; অজয়ের জীবনে একপ ঘটন! একটিমাত্র ঘটিক্া- 
ছিল। আমরা সংক্ষেপে সেই বিখ্যাত মোকদ্িমী ও সেই লোমহর্ষণ ঘটনার 
উল্লেখ করিব । 
ঘারকেশখ্বর নামক নদতটে জাহানাবাদ উপনগর অবস্থিত । দ্বারকেশ্খবর পার 
'হইন্খ। গেলে বাঁলীদে ওয়ানগঞ্জ নামে এক গণগুগ্রাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার 
ভিন ক্রোশ অন্তরে স্থপ্রসিদ্ধ এতিহামিক “গড়মান্দারণ” গ্রাম। বঙ্কিমবাবুর 
ছর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে গড়মান্লারণ পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বষ্িমবাবু 
জাহানাবাঁদের ডেপুটী মাঁজিষ্টরেটের চাকুরী করিবার সময়, গড়মান্দারণের 
মোগল-পাঠান-বুদ্ধ-ঘটন) হইতে তুর্গেশনন্দিনীর মূল বিষগ্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
গড়মান্দারণ এক্ষণে ভগ্নাবশেষে পরিণত, ইহারই সামান্ত দুরে একখানি ক্ষুদ্র 
গ্রাম,তথায় হীরারাঁম চটোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। হীরারামের 
প্রথম স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিতা হইলে পর, হীরারাঁন কলিকাতা নগরীতে আগমন 
করিয়। চাকুরীর চেষ্টা কবিতে গাকেন । মাসিক ছাঁদশমুদ্রা বেতনের একটা 
সামান্ত চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া হারারাম শ্তামবাজান্নে বাদ কলগিতে 'লাগিলেন। 
ভিলিজাতীয় একজন ধনবান আড়ততদার ও মহাজনের গপিতে হীরাধামের চাকুরী 
ছিল; বেতন ব্যতীত অন্তোপায়েও চট্োপাধ্যায় মহাশয় কিছু কিছু উপার্জন 
করিতে সঙ্গম ভইতেন। খন ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের ভাল বন্দোবস্ত ছিল 
না? পঙ্গীগ্রাম হইতে চিঠিপত্র আসিতে সুদীর্ঘ বিলম্ব হইত। এখন অনেক 
স্থানে রেলওয়ে লাইন দৃষ্ট হইয়! থাকে ;) খন মূল ইষ্টইগিখা! রেললাইন 
ব্যতীত ললাঢ় অঞ্চলে আর কোন রেল বা ট্রামের বান্দাবস্ত ছিল না। ঘাহা 
হউক, 'প্রায় দেড়বর্ষকাল পরে, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় তাহার বৃদ্ধ পিতাকর্তৃক 
প্রেরিত একখানি পত্র পাঠে জ্ঞাত হইলেন যে,তীহাত িতীগবার [বিবাহের 
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বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। পত্রখানির মর্ম এইরূপ ? পিতী! লিখিতেছেন,_ 
“প্রির হীরারাম, তোমার সহধর্থিণী বিগতা! হইয়াছেন সত্য, কিস্ত তোমার 
পুনরায় বিবাহ করিবার বন্ধন এখনও যায় নাই। তুমি যুবাপুরুষ, বিশেষতঃ 
পুত্রকন্তা৷ নাই, বংশরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, তত্তি্ন আমি এবং তোমার 
মাতা উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া পড়িঘ্নাছি, অতএব তোমার পুনরায় বিবাহ কর! 
নিতাত্ত আবশ্যক । পৈত্রিক বাস্তভিটায় সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জালিবার জন্তও 
একজন বনশধর থাক! প্রয়োজন । যাহা হউক,আগানী ১৭ই আষাঢ় তারিখে 
শুভলগ্নে তোমার বিবাহ হইবে, তুমি অন্ততঃ ১৯ই আধাঢ় দিবসের পুর্বে 
বাটাত্ে নিশ্চয় পৌছিবে। বিবাহের সমুদয় বন্দোবস্ত স্থির হইয়! গিয়াছে, 
দিন পরিবর্তন করা যাইতে পারে না) যত টাকা আনিতে পার, আনিও |” 
যথাসময়ে হীরারামের পিতার পত্র হীরাঁরামের হস্তগত হইয়াছিল। 
পত্র পাইবার ছুই তিনি দিন পরে হীরারাম তিনশত কয়েকটি টাক! 
গ্রহ করিয়া! জন্মভ্মি-অভিমুখে রুনা হইলেন। বদ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেশনে 
অবতরণ করিয়া ঠ্েশনের নিকট দোকানে বলাত্রিযাপনপূর্বক প্রত্যুষষে 
স্বগ্রামাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বদ্ধমান নগর হইতে 
প্রায় এক ক্রোশ দুরে দামোদর নদ ১ তথাকার সদরঘাটে নদ পার হইয়া! 
জাম্না নামক গ্রামে কিয়তক্ষণ বিশ্রামলাভপুর্বক পুরাতন গ্রাওটুক্করোড 
নামক বিখ্যাত ব্াস্তা অবলম্বন করিয়া হীরারাম চলিতে লাগিলেন । 
কোতলপুরনামক স্থানের একটা শোক বদ্ধনানষ্টেশনে হীরারামের সহিত রাত্রি- 
যাপন করিয়াছিল £ সেই ব্যক্তি হীরারামের সঙ্গী ছিল; সে ব্যক্তির কোতিলপুত্র- 
গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রায় ছুই বা তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম 
ক্করিয্া সেই ব্যক্তি একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিনা কোতলপুর্-অভিমুখে 
চলিয়া! গেল, সৃতরাং হীরারাম একাকী হইল, আর কেহ সঙ্গী রহিল না। 
হীরারামের তথন ২৯ বৎসর বন্নঃক্রম, দেখিতে উজ্জল শ্তামবর্ণের লোক, 
দেহে অমিত বল ছিল। তখনকার পাড়াগায়ের লোকেরা প্রায়, সকলেই 
বলশালী ও স্স্থদেহ ঘারিত। 
.. বধধীমান হইতে হীরারামের গ্রাম প্রায় ১৫ ক্রোশ দুরবর্তী। এক দিখসে 
এই পথ অতিক্রম করা৷ কঠিন ব্যাপার , বিশেষতঃ স্লান-আহার, আছিল 
. প্রদ্থতির সময় চাই, এই জন্ত হীরারাম ভাবিলেন, কুরধ্যান্তের সময় কোন শ্রী্জে 
"নাশক গ্রহণ কক্সিরেন। দেখিতে দেখিতে হু্যদেব পশ্চিমগ্গনে ্গীণতেজ, 
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হই ক্রমে ক্রমে অদৃষ্ঠ হইয়া গেলেন; গোধুলি আসিয়া দেখ! দি) পথ 
ভয়ানক এবং হুর্গম ; বিশেষতঃ পথের ধারে গ্রাম নাই,পথিকেরাও তখন গমনা- 
গ্রমন বন্ধ করিয়া দূরবর্তী গ্রাথসমূহে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। ক্ষুধার্ত, পিপা- 
সিত ও পথব্লাস্ত হীরারাম, এমন সময়ে, গ্রাপু্রস্করোড, পথের ধারে এক 
স্কাড়িঘরে উপনীত হইলেন । ক্ষুদ্র ফণাড়িঘরের পারে গ্রকাণড দীঘি, চারিদিকে 
বিরাট মাঠ, কেবল ছই শত বা তিন শত হস্ত দূরে একখানি অতি সামান্ 
দোকান অবস্থিত। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এঁ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কী, চাউল- 
দ্বাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছিল। এই স্থান জাহানাবাদ মহকুমার অধীন । 
দোকানে গিয়া! ব্রাক্মণযুবক এ বুড়ী স্ত্রীলৌককে এবং তাহার একটা' অতি 
অল্পবয়স্ক! দৌহিত্রীকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিল ন1। বাঁহা হউক, তথায় 
সন্ধ্যাহিক সমাপনপূর্বক কিছু “জলখাবার”খাইয়া হীরারাম ফাড়িঘরে উপনীত 
হইল। বুড়ী কহিয়! দিয়াছিল, আমার দোকানে রাত্রিযাপনের স্থান নাই, ভূমি 
ফাভিঘরে গিক্ক। ফাড়িদার-মহাঁশয়কে অনুরৌধ করিলে তিনি তোমাকে একটু, 
স্থান দিতে পারেন। ব্রাঙ্গণ তাহাই করিল। ফাাড়িঘরে গিয়া হীরারাম' 
ভাবিল, আমি এখন নিরাপদ ; কারণ ফশড়িঘরকে একপ্রকার ছোটথাট থান। 
বলা যাইতে পারে । কিন্তু নির্বোধ ব্রাঙ্গণ তখনও জানিতে পারে নাই যে, 
নরাধম ফঁণড়িদারেরাই দস্থাদিগের প্রধান বন্ধু ও সহায় আর প্র বুড়ীট! চোরের 
সর্দীরনী। বাহা হউক, মুদলমান ফাড়িদারকে সেলাম করিকা ব্রাহ্মণ যাহ! 
কহিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মনন এই “আমার নিবাস গড়মান্দারণ পরগণা, আমি 
ত ব্রা্গণ. বুদ্ধ পিভামাতার পত্র প্রাপ্ত হইয়া দেশে যাইতেছি , কলিকাত। 
উঃ রওনা হইন্জাছিলাম, বন্ধনান পর্যান্ত রেলে আসিয়া পদব্রজে আসিতেছি । 
রাত্রিকালে কপ। করিয়া ফাড়িঘরে আমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য আশ্রয় দিলে, 
আমি কল্য পরাতে গ্রামাভিমুখে রওনা হইয়া যাইব । আমার সঙ্গে নগদ এব- 
শত টাকা ও তত্ভিন্ন ছইশত টাকার নোট আছে। নোটগুলা নম্বরারী নহে. দশ 
টাকার নোট । তা-ছাঁড়। বাঁঘমুখো একজোড়া সোথারু বালা, রূপার একছড়া 
চক্রহার এবং হাতের 'একট! স্থৃবর্ণনির্মিত “অনন্ত আছে) এই অনস্থনামক 
অলক্কারের সংযোগস্থলে একট! সোণার চাকৃতী আছে, সেই চাক্ৃতীর উপরে 
আনাদের দেশীয় একটা ন্বর্ণকার কলিকাতা শ্ামবাজারের ছোট কালীমূদ্ডি 
খোদিত করিয়া দিয়াছে । আপনি অনুগ্রহ করিয় সমুদয় টাকা, নোট, ও অপ 
সকার রাখিয়া দ্িউন এবং আমাকে একটা-রসিদ দিয়! বাধিত করুন । রাত্রি 
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নোট, টাক! ও অঁলঙ্কারাদি লইর! গৃহে চলিয়া যাইব। রাত্রিকালে নিজের 
ফাঁছে টাকাকড়ি রাখা উচিত বিবেচনা করি না।” ভগ ফাড়িদার কহিল, 
“ঠাকুর গো ! এরূপে কাহারও টাকা, নোট বা গহনা আমরা রাখি না) 
ক্লাখিবার হুকুমও নাই, তবে তুমি ব্রাঙ্গণ, বিশেষতঃ 'ধার্টিক, ভদ্রলোক 
এবং দূরদেশবাসী পথিক, সুতরাং অগত্যা তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব, 
এবং রাব্রিকালে এখানে গুইতে দিব । এই কথা শুনিয়া নির্ধোধ হীরারাম 
ফাড়িদারকে শত শত ধন্তবাদ দানপুর্বক যথাসর্ধস্ব তাহার হস্তে অর্পণ 
করিল। বলা বাহুল্য এ রাত্রে ফাঁড়িঘরে সেই অপূর্বদস্ু'দলপতি__সেই 
দিছিজয়ী দস্থ্যবীর-_-অজয়সর্দার স্বয়ং উপস্থিত ছিল। কি একটা গোপনীয় 
বিষয়ের মন্ত্রণার জন্য অজয়সর্দার এই ঘটনার ছুই দ্রিবস পূর্ব্ব হইতে ফাঁড়ি- 
দারের কাছে ফাড়িঘরে অবস্থান করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে অজয়সার্দীর- 
প্রন্থৃতির সহিত হীরারাম চট্রোপাধ্যায়ের আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। দন্দ্া 
ও ডাকাইতের! অপরিচিত বিদেশীকে প্রর্কৃত নাম বা বাসস্থান প্রায়ই বলে 
না, স্ৃতরাং এক একট! কৃত্রিমনামে চাটুর্য্যের নিকট ইহার! পরিচিত হইয়! 
গেল। তাহাদের প্রকৃত বাসস্থানের পরিচয় হীরারাম প্রাপ্ত হইল না। 

রাত্রি প্রান্ন সাড়ে নয়ট1 বাজিয়। গেলে, ব্রাহ্গণকে সন্বোধন করিয়া ফাড়িদার 
কহিল “আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমার শয়নের স্থান দেখাইয়া! দিতেছি।» 
এইথানে বলিয়া রাখ। উচিত, ফ'ড়িখানার ছুই পার্খে দুইটা কামর! ছিল, তথ্বা- 
তীত আর এক দিকে আর একটা নাতিক্ষুদ্র নাঁতি বৃহৎ ঘর প্রায়ই থালি 
থাকিত। এই ঘরে গিয়! ফাড়িদার একটা চৌকিদারকে একখানা পুরাতন 
মাছুর এবং ছিন্ন কাগজ ও ছিন্ন কাপড়ে প্রস্তত একটা ছোট বাঁলিদ আনিতে 
কহিল। তাহা আনীত হইলে, ফীড়িদার বলিল, “বামুণঠাকুর তুমি এই ঘরে 
নিরাপদে শুইস্বা থাক ।”» এই কথা কহিয়া ফাড়িদার চলিয়া গেলে, হীরারাম 
চট্টোপাধ্যায় এ মাছর এবং এ উপাধানে দেহ ও মস্তক রাখিয়! শরন করিল। 
ফাড়িদান্সের মুখে অজয়সর্দার, বাসুণের সমুদার কথা অবশ্য ভনিরাছিল। 
ঝাব্রিকালে চাঁটুয্যাকে হত্য! করাই স্থির হইল। 

এরই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব হইতে ফাড়িবারের কনিষ্ট সহোদর স্বগ্রীম 
হইতে আসি ফাঁড়িতে অবস্থান করিতেছিল। ছুই এক দিন মধ্যে তাহার 
গ্রামে প্রতাদগমল করিবার কথা ছিল। কিন্ত শারীরিক অন্তস্থতাবশতঃ ফিরি 
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যাইতে পারে নাই । ফশড়িখানার পার্থে ষে দোকান ছিল,তাহারই অতি নিকটে 
কয়েকট1 ছুগ্ধবতী গাভীর জন্য একটা ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল, তাহারই এক- 
দিকে ফাড়িদারের বাউচ্টীরা“খানা” প্রস্তুত করিত | অজয়সর্দীর আগমন করায় 
একজন সংগোপজাতীয় লোক রশুয়ের কাধ্য করিতেছিল। রাঢ় অঞ্চলের 
লোকেরা দিবসে অনেক বিলম্বে ভোজন করে,রাত্রিকালে ও অনেক বিলম্বে ভাত 
খাইয়া থাকে | ফশড়িদারের কনিষ্ট সহোদর, শারীরিক অন্থস্থতানিবন্ধন সন্ধা 
কালের একটু পরেই আঁহারক্রিয়৷ শেষ করিয়া! রাখিস্বাছিল। যে কুঠারীতে হীরা 
রাম চট্টোপাধ্যায় শয়ন করিল, তাহারই বহিদ্দেশে, দ্বারের সম্মুখে এবং মাটির 
বারান্দায় ফণড়িদারের ভাই শয়ন করিয়া রহিল । উভয়েরই উপাঁধান, কতক- 
গুলা ছিন্ন কাগজ ও কাঁপড়-পরিপূর্ণ থলিবিশেষ ; উভয়েরই বিছান। পুরাতন 
মাছুর। মাঠে ঘর বলিয়! ভোরের সময় শীতল বাযু বহিতে থাকে, তজ্ন্ত 
শৈত্যান্ভব হয়, এই কারণে ফাঁড়িদারের ভাই এক খান। উড়ানি (চাদর ) 
দ্বার! দেহাবৃত করিয়া শুইয়া রহিল। হীরারামের সঙ্গে চাদর বা উড়ানি 
ছিল, সেও চাঁদর জড়াইয়া শয়ন করিল। ফাড়িদার এবং তাহার লোকেরা! 
প্রান সকলে উভয়ের শয়নের স্থান ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি 
প্রান্ন একাদশ ঘটিকার সময় সকলে সেই গোয়াল ঘরে আহার করিতে গেল, 
এবং নানাপ্রকার রহস্তময় গন্প ও কাহিনী কহিতে কহিতে ও শুনিতে শুনিতে 
'আহারে বিলম্ব করিতে লাগিল। এই স্থানে বলিয়া রাথ। উচিত, ফাঁড়িদারের 
নিরপরাধী কনিষ্ঠ সহোদর, উহাদের লোমহ্র্যণ বড়যগ্ত্রের কথা কিছুই গুনে 
নাই ; তাহাকে এ সকল কথা কেহ শুনার নাই, সুতরাং এই ঘটনার সে 
ফিছুই জানিত ন1। 

জ্োষ্ঠ মাস, ভয়ানক গ্রীন্ম, বাষু প্রায় নাই। ক্ষুদ্র ঘরের ভিতর অসংখ্য 
মশ1; গরমের ত কথাই নাই 5 হীরারামের পক্ষে সে ঘরে শয়ন করা কঠিন 
হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। ইতিপূর্বে লিখিয়াছি, ফাঁড়িদারের সহোদর 
এ কুঠুরীর দ্বারের সন্মুখস্থ বারান্দায় শুইয়াছিল ; তাহাকে সম্বোধন করিয়! 
হীক্সারাম কহিল “ভারা !. আমার কুঠ্রীতে যে প্রকার শ্রীষ্ম এবং মশ্‌কের 
উপদ্রব, তাহাতে ইহার ভিতরে শয়ন করা অত্যত্ত কষ্টকর, অতঞব ভুমি এই 
'স্বরে শয়ন কর, "সার আমি তোমার স্থানে শুইস্বা থাকি ।” ফাঁড়িদারের ভাই 
বলিল “ঠাকুর গো! ভাহা কেমন করিয়৷ হইতে পারে ? আপনি ব্রাহ্মণ, আর 
আমি মুসলমান ? আমি ঘরের ভিতর শুইব, আর ন্সাপনি ঘরের বাহিরে শুই 
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বেন, ইহা কি কখন হইতে পারে ?” যাহ! হউক,অনেক-. অন্থরোধ, তর্ক ও বিত- 
কে পরে ফাড়িদারের ভাই ঘরের ভিতর শুইতে গেল, আর হীরারাম চট্টো 
পাধ্যায় বহির্দেশে তাহা স্থানে শুইয়। রহিল। 

এদিকে ধাত্বি প্রায় এক ঘটিকার সময় চট্টোপাধায়ের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, 
তখন ঘরের ভিতর মুসলমান গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ছুই 
একটা লোকের পদ শব্দ শ্রবণ করিক়া, হীরারাম নিঃশবে শয়ন করিয়া রহিল, 
কেবল চক্ষু ছুইটা অন্ন মাত্র খুলিত্ব/-রাখিয়! নীরবে পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে 
লাগিল। অক্পকাঁল পরে, অজস্ন সর্দীর একটা শাণিত "খ্থাড়া” ( পাঁটাকাটা অস্ত্র 
বিশেষ ) হাতে লইয়া, ফাড়িদারের সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ পৃর্বক, ব্রাহ্মণ 
ত্রমে ফাঁড়িদারের কনিষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করিল। ঘরের ভিতর রক্তের নদী 
বহিতে লাগিল। এদিকে হীরাঁরাম নিঃশবে শয়ন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে 
লাগিলেন । হৃত্যাক্রিয় সমাধ! হইয়া! গেলে তৎক্ষণাৎ বিছানাসমেত মুতদেহুকে 
দীঘির মধ্যে লইয়া “গাজ” মধো লুকাইয়া রাখিয়। দ্িল। পাছে মড়া জলোপরি 
ভাসিয়। উঠে, এজন্য এক খান! বড় পাথরে একটা ঝড় রশি (দড়া) বাঁধিয়া স্ৃত- 
দেহকে জলের ভিতর ডুবাইয়া দেওয়া হইল। ফীড়িথানা বন্ধ করিয়া, দীঘির 
মধ্যে অজয় সর্দার ও ফাঁড়িদার প্রভৃতি চলিয়! যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে, হীরা 
রাম চট্টোপাধ্যায় সেস্থান পরিত্যাগ পূর্বক প্রাণভয়ে উদ্ধশ্বাসে এবং প্রবলবেগে 
মাঠের উপর দিয়া অন্ধকারে দৌড়িতে লাগিল। নিকটে কোথাও গ্রাম নাই, 
স্ৃতরাং কোথায় দৌড়িতেছে, তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই। প্রায় 
তিন মাইল পথ দৌড়িয়। গিয়া হীরারাম অতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; নিকটে 
কয়েকটা বড় বড় আত্মগাছ ছিল; একট। গাছের উপর আরোহণ করিয়া উড়ানি 
সবার নিজের পা গাছের ভালে বাঁণিয়া রাখিয়া শাখায় বসিয়া রহিল। এদিকে 
অজয়, ফাঁড়িদার ও অন্তাগ্ত লোক দীঘী হইতে ফিরিয়া আসিয়া! তামাকু সেবন 
পূর্বক মিদ্রার নিযুক্ত রহিল। ভাই ঘুমাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে আর 
জাগাইবার আবশ্তীক নাই ভাবিয়া ফাঁড়িদাপের অ্রাতার বিষয়ে কেহ কিছু অন্গু- 
সন্ধাম করিল না। কুঠুরীর ভিতরকার রক্ত ইত্যাদি প্রভাতে পরিফার কর! 
হইবে, এইরূপ পরামর্শ স্থির রহিল । 

রন্ধমী শেষ হইলে, কাক-কোকিল-প্রভৃতি বিহঙ্গগণ কাকলি-লহরী দ্বারা 
দিগরদিশাস্ত আমোদিত করিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে আলোক সঞ্চারিত হুই- 
ধায়'প্রধমীবস্থায় হীক্গারাম দেখিল, অদুরে গ্রাওটুক্ক রাস্তার উপর দিয়া ছয় প্ধানি 
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খলদ-শকট যাইতেছে, গাড়োক্নানেরা হৃদয়ানন্দে গীত গাহিতেছে। চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জাহানাবাদ পর্য্যস্ত 
পৌছিল। তথায় তত্রত্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেইরের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল । তখন বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল বাহাছুন্ন জাহানাবাদের 
ডেপুটা ছিলেন । ইনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গার স্ুবিখ্যাত ঘোষাল বাবুদের বংশ 
সম্ভৃত। ইনি যেমন পরিশ্রম-পরায়ণ, তেজস্বী, সাহসী, বীর এবং ছুষ্টের দমল- 
কারী ও শিষ্টের পালনকারী ছিলেন, তেমনি ঘোরতর হছর্দাস্ত শাসক বলিয়া 
গণ্য হইতেন। ইহার প্রতাপে ও ভয়ে সাপে-নেউলে একন্রে নির্বরধিবাদ্দে বিচ- 
রণকরিত। এখনও অনেকের মুখে শুনা যায়-_ 
“জমিদারের মুখুটা। ঘোষালের ডেপুটী ॥” 

অর্থাৎ জমিদারের মধ্যে যেমন উত্তরপাড়ার জয়করুষ্ঙ যুখোপাধ্যায়, ডেপুটির 
মধ্যে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। যাহা হউক, হীরারামের প্রমুখাৎ লোমহর্ষণ 
ঘটনার আম্পূর্বিক বিবরণ বণ করিয়া! ঘোষাল মহাশয় ক্রোধে, দ্বণায়, প্রতি- 
হিংসাপরান্ণতায় অগ্নিশন্বাতুল্য হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের যথাবিধি আহা" 
রাির বন্দোবস্ত করিয়। দিরা, অপরাহ্ে পুলিশের ইন্ন্পেক্টর, দারোগা ও 
দ্বাদশজন কনেষ্টবল এবং প্রায় অর্দশত চৌকিদারকে ডাকাইয়া এ ঘটনার 
সমুদয় কথা জানাইলেন এবং রাত্রি নয় ঘটিকার সনয় তাঁহার! সেই দীঘির 
অভিমুখে রওনা হইবেন, এইরূপ আদেশ জারি করিলেন। বল। বাহুল্য, রাত্রি 
প্রান্ম সার্দনয়ঘটিকার সময় ডেপুটাবাবু, সব্ডেপুটিবাবু এবং এ সনন্ত লোক 
ফাড়িঘরের অভিমুখে রওনা হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার একটু পুর্বে 
তাহার! দীঘির ধারে উপস্থিত হইয়। সর্ধপ্রথমে দীঘির ঘাটে পাহারার বন্দোবস্ত 
কৰিয়। দিয়! ফাঁড়িদান্ব, বরকন্দাজগণ, চৌকিদার পধোকনদারিণী প্রভৃতি সমু- 
দক্নকে গ্রেপ্তার করিলেন, কিন্তু অজয়সর্দার ইতিপৃর্বেই এ স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়। গিয়াছিল, সুতরাং দে আর গ্রেপ্তার হইল না । পুলিশ ইন্প্পে 
করের লাঠির প্রবল আঘাতে ফাঁড়ির একটা বৃদ্ধবরকন্দাজ ও সেই বুড়ি দোকান- 
ফাতিণী সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়! দ্িল। পুলিশের মারাত্মক “শ্রাম্টাদের” 
আঘাতে ফাড়িদারেয় মুখেও সমুদর কথ! প্রকাশিত হইয়া! পড়িল। দীঘির 
ভিতর অনুসন্ধান করিয়া মৃতদেহও পাওয়া গেল। ডেপুটাবাবু, মোকর্দমার 
তদারক করিয়। জানিজেন, ইতিমধ্যে চারি ক্রোশ দূরবর্তী থানার দায়োগার 
নিকটে “অন্ত” নামক সোগার অলঙ্কার এবং রূপার প্চজছার গহনা). ফাড়ি' 
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দারের ভঁত্য পৌছাইয়! দিষ্সাছে ; উহা দারোগাঁর অংশের জিনিস। পাঠকের 
ম্মরণ থাঁকিতে পারে, এই অলঙ্কারগুলি হীরারামের সঙ্গে ছিল) সোণার 
আনস্তে কাঁলীদেবীর মূর্তিও খোদা! ছিল। থানার দারোগা, ফণাড়ির ফণড়িদার, 
বরকন্দাজ, বুড়ী দোকানদারণী, চৌকিদার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে 
আবদ্ধ রহিল, কিন্ত অজয়সর্দারের সন্ধান পাওয়া গেল না । 

প্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ পুলিশইনেস্পেক্টর সেখ বকাউল্লা, অজয়সর্দারকে গ্রেপ্তার 
করিধার জন্য অনেকপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন, কিন্তু অজয় গ্রেপ্তার 
হইল না। অবশেষে ঠগী ডিপার্টমেণ্টের সুবিখ্যাত ডিটেকৃটিত পুলিশইনেস্পে- 
ক্টর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সমাদ্দার মহাঁশর ব্রহ্মচারী সাজিয়া অজককে গ্রেপ্তার 
করিবার জন্য নানাস্থানে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন। এই সময়ে অজয়সর্দীর 
হুগলীজেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরধাম হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে 
অবস্থান করিতেছিল। ভবানী বাবু তারকেশ্বরের মাঠে এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ 
(সামিয়ানা) টাঙ্গাইয়। সর্বসাধারণ মধ্যে প্রচার করিল্া দিলেন, "আমার সহিত 
শ্ীপ্ীমাতা জগদন্বার নিত্য সাক্ষাৎ হইয়া থাকে । মাতা কালী প্রতিদিন 
আমাকে দর্শন দেন। সম্প্রতি তাহার আদেশ হইন্নাছে বে, তীহার প্রিয় বর- 
পৃত্রন্বূপ সমুদয় দস, ডাকাইত, রাহাজান, তস্কর ইত্যাদিকে এক দিবন চর্ব?" 
চৃষ্ব-লেম্থ-পেয় ভোঁজন করাইতে হইবে, এবং এ দিবস উহ্ারা যে বর প্রার্থনা 
করিবে, দ্রেবী তাহা মঞ্জুর করিবেন। ইত্যাদি।” পাঠকমহাশয়ের! বোধ হয় 
জানেন, ভাঁকাইত, দস্থ্য, রাহাঁজান প্রভৃতি কালীদেবীর প্রধান ভক্জ, সতন্নাং 
এই জন্গরব শ্রবণ করিয়া দলে দলে দস্থযগণ এঁ মাঠে উপস্থিত হইতে লাগিল। 
্হ্মচারীকে সাক্ষাৎ “কালীপুত্র” ভাবিয়া সকলে তাহার চরণধূলি গ্রহণ করিতে 
লাগিল। অজয়সদ্দীর তখনও গ্রাম হইতে বাহিরে আইসে নাই ; মনে মনে 
ভাবিল “কালীমাতা যদি আমাকে এই বিপজ্জনক মৌকর্দমা হইতে রক্ষ! 
করেন, তাহা হইলে আমি তথায় যাইতে পারি ।” যাহ! হউক, অজয়সর্দারও 
বরহ্ষচারীর নিকটে উপস্থিত হইল। কৌশলে ভবানীপ্রসাদ জানিতে পারিলেন, 
ইহারই নাম অজয়স্দীর । অতি শী্র এবং অতি গোপনে সদর অফিশে লো 
প্রেরিত হইল, প্রায় একশত কনষ্টেবল আপিয়' অজয়কে এবং বারজন প্রসিদ্ধ 
দঙ্াদলপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিল। ঠগীবিভাগসংযুক্ত আইনান্- 
সারে এ দ্বাদশজন দন্ার এবং দ্িখ্িজম়ী দস্ত্যধীর অজয়সর্দারের ও ক্ষাঁড়ি- 
ধারের ফাসি হইল্সা গেল। দারোগা প্রভৃতি যাবজ্জীবন জন্য স্বীপাস্তাধিত 
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হইল। যাহার নাথে বাঁধে-ছাগে একতে জলপান করিত, যাহার ভয়ে গবর্ণমে্ 
বাহাদুর হইতে সাঁমান্ট পথিক পর্যযস্ত সমুদয় লোকে সশস্কিত থাকিত, যে ব্যক্তি 
আদেশ করিলে রাত্রি তিন ঘটিকার সময়েও এক হাঁজার লাঠিয়াল একত্র 
করিতে গারিত, সেই অজয়সর্ার ইহ্জগতে আর নাই) পাপিষ্ের পাপের 
সমুচিত দওড হইয়াছে। পরাক্রমী দস্থ্যবীর অজয়সর্দারের কয়েকটা গুণও 
ছিল। এই ব্যক্তি স্েগাগজাতীয় লোক ছিল বলিয়া কথনও লদেশাঁপের 
বাঁটীতে ডাকাইিতি কৰে নাই, এবং সদেগাঁপ পথিককে আক্রমণ করে নাই) 
অপর দস্থ্যদিগকেও সে এই কার্ষ্যে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিল। অজয়সর্দীর কয়েক 
বার কয়েকটা ভগ্ঘশিবমন্দিরের সংস্কারজন্য টাকা দান করিয়াছিল বলির প্রবাদ 
আছে। অনেক গ্রামের গুরুমহাশয়গণ পাঠশালার জন্ত অজয়সর্দীরের নিকট 
রীতিমত বৃত্তি গাইতেন, এ কথা অকাট্য সত্য। কয়েকজন ব্রাঙ্মণাধ্যাপককে 
অজয় অনেক টাঁকা দিয়া বিপদ হইতে মুক্ক করিয়াছিল। একদা একজন 
গণ্ডিত ত্রাহ্গণ কন্ঠাদায়গ্রস্ত হইয়া যথীতথী অর্থতিক্ষী করিতেন, অজয় শীহাকে 
১৫টি টাকা দিতে গিিয়াছিল; ত্রাঙ্মণ কহিলেন গ্ডাঁকাইতের পাপের ধনের 
অংশ আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না ।” কিন্তু কয়েকমাস পরে এ ব্রা্মণকে 
মিথাকথা কহিতে, জালদলিল প্রস্তুত করিতে এবং পরস্ত্রী গমন করিতে 
দ্রেখিয়া অজয়সর্দার তাহার গলায় পা দিয়! তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। 
অজয়ের বা্টাতে ভিখারিগণ ভিক্ষা পাইত। এত টাক ---রাশি রাশি টাকাঁ-- 
হস্তগত হইত বটে, কিন্তু অজয়মর্দার কখন "বাবুগিরি” করে নাই। তাহার 
আঁহার ও পরিচ্ছদ অতি দামান্ট ছিল, সে সুরাপান করিত ন!, তাঁমাকু বাতীত 
কখনও কোন নেশার দ্রব্য বাবহার করে নাই। ব্যভিচারদোঁষ তাহাতে 
বিন্দুমাত্র ছিল না, মে সাধবী স্ত্রীলোকগণকে দেবীর স্ায় ভক্তি করিত। অজ- 
য়ের দেহ সবল, বর্ণ উজ্জ্লস্াম, মাঁথার কেশ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত এবং মুখ ও চোখ 
ভদ্রলোফের মত ছিল। 
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আফ্রিক৷ মহাদেশের অন্তর্গত কায়রে! নগরের আল্‌ অজহর্‌ নামধের সুপ 
রিচিত বিরাট বিদ্তামন্দির পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিষ্ভালয়। এই অত্যন্ভুত বিদ্যা- 
মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ, আমি কতিপয় বর্ষ কাল পূর্বে কলিকাতার “ভারতী” 
পত্রিকায় এবং বোম্বাইয়ের "্টাইম্দ্‌ অব ইগ্ডিয়া” সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম, এক্ষণে উহ! আমার “প্রবন্ধাবলা” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আরও নব নব 
বিষয় সংযুক্ত হইয়া বিপুলাকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আল্‌ অজ্হর্‌ নান! 
কারণে বিদ্ব্জনগণ সমাজে প্রকুষ্ট প্রশংসার উপবুক্ত হইলে ও আমেরিকার বিখ- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত তুলনায় ইহা! অপৰৃঞ্ঠ। বর্তমান যুগে আনে- 
রিকা মহাদেশের বিশ্ববিদ্ভালরগুলি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির। ইংলগ্ডের 
শিক্ষা-প্রণাললী আমেন্িকা হইতে শতাধিক নিম্নতর স্তরে অবস্থিত ; অধিক কি, 
যে জন্মনি দেশের শিক্ষা-প্রথালীর কথা লইর! জন্ম্ণ-সন্তানগণ পুরাকাল হইতে 
গর্ধান্ধ হইয়া] থাকেন, যাহার! সংস্কৃত, আরব্য, প্রারুত প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষা 
সমূছের উপরেও অসাধারণ অধিকার অঞ্জন করিরা “অজিত পণ্ডিত" উপাধি 
গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হন না, তথাকার শিক্ষা প্রথাও আমেরিকা, হইতে নিক্ষ্ট- 
তর। ইংলগ্ডের বিদ্ধা শিক্ষা-প্রণালী জন্মনী হইতে নিম্ন তর। নিরপেক্ষভাবে 
কহিতে হইলে, আমেরিকা দেশই বর্তমান যুগে বিশ্ববিগ্ধালয়ের শিক্ষা ও 
ীক্ষা গ্রথায় পৃথিবীর সব্বর্দেশকে পরাজিত করিয়া রাখিরাছে। শিল্প, সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজা, রূনায়ন, চিকিৎস", পুর্তীকাঘা, ভাস্কর্য, সংগীতবিস্তা, 
উদ্ভিদ্‌-বিগ্কা, প্রানি, অথব্যবহার, জ্োতিয-শাস্ত্র, ইতিহাস, প্রত্বতত্ব শুভূতি 
যেকোন গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়। আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে, 
আমেরিকা মহাদেশের লোকেরা অনিত অধাবসার, অসাধারণ শ্রমপট্তা, অত্য- 
ভূত উদ্ধম, স্ুৃতীক্ষা প্রতিভা, অক্ক'ত্রম স্বদেশহিতৈধিতা এবং সদা প্রশংসনীয় 
্বয়স্ুসমুখানশক্তিগুণে মানবজ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়েই অসামান্ত অধিকার অর্জন 
করিয়া পৃথিবীর সব্ধশ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । বর্তমান 
শতাব্দীতে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ অর্থাৎ ইংলও, ফ্রান্স, জন্মণি, পটুগাঁল, 
অষ্টীয়া, ইটালী, রুসিয়া, তুরষ্ক প্রভৃতি দেশের স্থসভ্য, সুশিক্ষিত ও যশস্থা 
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মানবসমাজে যতটা জ্ঞানরত্ব বিদ্ঘান আছে, তাহার সমূময় একত্র করিলে ষে 
জ্ঞানসমষ্টি দেখা যায়, অধুনাতন আমেরিক1 মহাঁদেশে তাহা অপেক্ষাও অধিক- 
তর জ্ঞানরাশিকে বিদ্যমান দেখিতে পাই । অতি অন্নকাল ধধ্যে এমন অপুর্ব 
ও আশ্চর্য্য বিদ্যোন্নতি এবং ধনাগম-প্রথা, পৃথিবীর আর কোন দেশে বকা আর 
কোন জাতিতে কখন হয় নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় না। আমেরিক। নান! 
বিষয়ে ও নানা কারণে আদর্শ মহাদেশ। মুসলমানেরা আমেরিকা আবিষ্কৃত 
হইবার বহু শতাব্দী পুর্বকাল হইতে শিক্ষা ও দীক্ষার সম্যক্প্রকারে আলোচন! 
করিগা আসিতেছে এবং তজ্ন্ঠ পৃথিবীর বহু জনপদে বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, 
শিল্পাগার, ধর্মমন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছে, কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল 
ব্যাপিয়াও মুসলমান সন্তানেরা শিক্ষা-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। এত শতাব্ীকাল বাগপিয়া মুসলমানেরা যাহা করিতে 
সমর্থ হয় নাই, আমেরিকার লোকেরা! অতি অন্নকাল মধে তাহা সম্পন্ন 
করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মুসলমান অপেক্ষা আমেরিকার 
লোকের! সকল বিষয়েই শত সহজগুণে জ্ষ্ঠতর | মুসলমানের শিক্ষাপ্রণালীতে 
হৃদয় ব! মস্তি নাই (0100 152 হাতে তাহা )7; আমেরিকার শিক্ষা 
প্রথায় হৃদয় 'ও মস্তি এই দুটিই বিদ্যমান আছে। আমেরিকার শিক্ষা- 
প্রণালী স্বাস্তযস্থথভোগী জুঠামদেহী যুবকের যৌবন 3 মুসলমানের শিক্ষা-প্রণালী 
শধ্যাশায়ী, অস্থিচন্্রবিশিষ্ট, মহাকগ্র বালকের জীর্ণ শীর্ণ কদাঁকার দেহমাক্র। 
সুতরাং আমরা মুসলমানের শিক্ষা-প্রণালীকে কখনই আদর্শ বলিয়! গ্রহ্থণ 
করিতে পারি না । ৃ 
পাঠকের! শুনিয়। আশ্চর্ধা হইবেন, কেবল খুষ্টীয় ধন্তির (05010 ) 
শিক্ষা দিবার জন্য, সমগ্র আমেরিকায় ৬৮পটা স্কুল এবং ৫৯টা কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। এই সকল বিগ্তা মন্দিরে ধেবল তদ্দেশায় ধর্মতঙ্থ ও ধন্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা 
দেওয়! হয়; অবান্তর ভাবে অন্য দেণায় ধর্মের আলোচনাও হ্ইক্স। থাকে । 
দেশ রঙ্ষীত্র জন্য সমর বিষ্ঠা সাপনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সৃতরাংৎ আমেরিকায় 
বৃদ্ধবিষ্ভা শিক্ষার জন্য ৩১ট1 কলেক্ত আছে । স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সঙ্গীত বিদ্যা 
শিখাইবার জন্ত ১২৪টা বিদ্যা মলির ; শারীরিক উন্নতির জন ব্যায়াম-কলেছ 
প্রায় দুই শত; পাক প্রণালী শিখাইবার জন্য এক শতাধিক উচ্চ শ্রেণীর 
গুল ) ফুল, ফল, তরু, লতা, উদ্যান প্রড়তির কা্ধা শিক্ষা দিবার জন্য চতুর্শটী 
হদেছ ) বছৃতা শিক্ষা দিবার জন্য ৬৭ট] কলেজ এবং কেবল রাজ্জনীতি শিখাই- 
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বার জন্ত অন্ধ শতাধিক বিদ্যালয় বিদ্ধমান আছে। তত্তিশ্ন কত প্রকারের কত 
যে কলেজ ও স্কুল আছে, তাহার ইয়া করা যায় না। বস্ততঃ আমেরিকার 
বিশ্ববিস্ভালয়পমূহের শিক্ষা ও দ্ীক্ষা-প্রণালী অতি উতৎকৃ ও সর্ধতোভাবে প্রশং- 
সনীয়। কৃষিঘটিত সর্ব বিষয়েই এখন মার্কিন অদ্বিতীয় | ইউরোপের ফরাসী 
দেশ কৃষিতত্ব বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠতম পারদশখ'দেশ বলিয়। বিখ্যাত, কিন্তু 
ফরাসী, বিলাত, বেলজি্য়িম, হলন্দ গরভৃতি দেশ আমেরিকা হইতে এ বিষয়ে 
নিকৃষ্ট । মার্কিন রাজোর কৃষি কলেজ দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয় । ইউনাইটেড 
ছেটুস রাজ্র পয়ভালিশটা প্রদেশে ৪৫টাী বিরাট বিশ্বন্তর কষি-কলেজ প্রতি- 
ঠিত আছে। ধেবূপ কলেজ, সেইরূপ কলেজ-ভবন, সেইরূপ কলেজ-প্রাঙ্গণ, 
সেইরূপ পুস্তকাঁলম্ন এবং তদন্থরূপ ধন সম্বল। এক একট! কলেজে এক বৎ- 
সরে ৩০ লক্গ টাক! বায় হয়। জেলায় জেলায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে কত 
যে কষি-বিগ্ালয় আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমাদের ভারত" 
বধীয় গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুষা প্রভৃতি কৃষি কলেজগুলিকে যদি. আমে- 
রিকার কৃষি-কলেজের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে পাঠক বুঝিবেন, 
পুষা কলেজ খগ্ভোত, আমেরিকার কলেজ মধ্যান্ের প্রচণ্ড মার্তগ ; পুষা 
কলেজ কলাগাছের ভেলা, আর আমেরিকার কলেপ্প বিশাল বারিধির বিরাট 
জাহাজ ! ! ূ 

কৃষিঘটিত জ্ঞানবিস্তারে মার্কিণ দেশ অদ্বিতীয় ; কষিঘটিত প্রাত্যহিক সমা- 
চার বিতরণে মার্কিন অদ্বিতীয় অপেক্ষা ৪ অদ্দি তীয় । আমেরিক! রাজ্যের সংবাদ- 
বিতরণবাবস্থা দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। রাজ্যের ৮ কোটি লোকের ভিতর 
এমন একটী লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি সরকারী: সংবাদে কৃষির 
অবস্থ।, শশ্তের অবস্থা, বৃষ্টিবাযুর অবস্থা, আমদানী-রপ্তানির অবস্থ!, সঞ্চিত শশ্ত 
ব! শম্তভাগ্ডারের অবস্থা জানিতে না পারেন। ক্কষকদিগের ত কথাই নাই, 
ভীহার! প্রত্যহ ১২ ঘণ্টায় ২৪ বার কষিঘটিত বিবরণ-পত্র হাতে পাইম্জা থাকেন; 
এই সকল বিবর্ণ-পত্রিকায় কেবল মার্কিণ রাজ্যের শস্বৃষ্টাদিঘটত অবস্থ] 
বিবৃত হয়, এমন নহে, সমগ্র জগতের অবস্থা পরিক্কাররূপে বিবৃত হইয়া থাকে । 
তারযোগে প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর সমুদয় দেশ হইতে প্রয়োজনীয় ঘটনা সমূহ 
আমেরিকায় প্রেরিত হয় এবং এঠাদুশ অমাচারপ্রেরণের জন্য গবর্ণমেপ্ট ও 
বণিকসভা কর্তৃক বিশেষ বন্দোবস্ত নির্দিষ্ট আছে । এই বন্দোবস্তের জন্ত ব্যয়েন 
পরিমাণ শুনিলে অবাক্‌ হইয়! যাইতে হয়। ভারতব্ষীয় পুরাণশান্ত্র পুঙ্থাসুপুঙ্খ- 
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রূপে পাঠ করিলে বুঝিতে পার! যায়, অতি প্রাচীনকালে হিন্দুসস্তানগণ আমে" 
রিক। মহাদেশে গমনাঁগমন করিতেন 3 সুদূর আমেরিকা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত 
বা! অপরিচিত ছিল না। পরিব্রাজককেশরী কলম্বশ কিংবা! নাবিককুলগৌরব 
কাণ্ডেন আমেরিগো যখন আমেরিকায় সর্ধ প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন 
এই দেশে অসভ্য, অশিক্ষিত, বর্ধর, ছুর্দান্ত ও নরঘাতী রাক্ষসসমতৃল্য মামব- 
দেহধারী জীবপুপ্রের বসতি ছিল। এখন সেই আমেরিকা বিদ্যা, বিভব, বিক্রম, 
সাহস, প্রশ্বর্যয, স্বাধীনতা, প্রভৃত্ব প্রভৃতিতে লক্ষ্মী ও সরম্বতীর “দিখ্িজয়ী বর- 
পুত্র” বলিয়। পরিগণিত । এই অসাধারণ উন্নতি অধিক কালের নহে; অন্নকাল 
মধ্যে আমেরিকার এই অত্যন্ূত শ্ীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বা যে 
জাতি অথব।'ঘে দেশের ভাগ্যে ভগবানের অন্ধগ্রহ ও আশীর্বাদ থাকে, তাহার 
উন্নতি একদিনেই (স্বপ্ন কালেই ) সাধিত হয় । উন্নতি, উন্নতিরই অন্গগামী। 
আর যাহার অদৃষ্টে অগ্নি লাগে, তাহ ধন-ধান্তে পরিপূর্ণ থাকিলেও এক অহ 
রাঁত্র মধ্যে ধ্বংস হইয়। যায়, কারণ অধংপতন অধঃপতনের অনুগামী । ধর্ম 
ভিন্ন স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না । এই মহ। প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় বাক্যের মর্শ 
আমেরিকার অধিবাপীরা কিয়ত্পরিমীণে হৃদরঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে,তাহা- 
তেই আমেরিকার শ্রীবৃদ্ধি ও সামর্থ্যের স্ষ্টি হইগ্াছিল,কিস্ত ইংলগডের লোকেরা 
ধর্মের ভাণ কৰিলে প্রকৃত ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং বৃটিশজাতির উন্নতি সদা 
সর্ধদ|। নলিনীদলগত জলবৎ তদ্গুল এবং জ্ত্রালোকের যৌবনের ন্যায় চঞ্চল। 
আফ্রিকার আল্‌ অনজহর নামধেক্ জগদিখ্যাত বিপ্ববিগ্ভালয় মুদলম্ানজাতির 
নহাগৌরব ও মহাসৌরন্ডের অতীব উৎকৃষ্ট নিদর্শন, সন্দেহ নাই, কিন্তু মুসলমা- 
নের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রণালীর মধ্যে কুসংস্কারকালিম। এবং অনুদারতার আব- 
জ্জন! এত অধিক বে, উন্নত ও উদার মানবপযাজে তাহ! কখনই আদর্শ শিক্ষা- 
প্রথা বলির! গৃহীত, হইতে পারে না'। 

নিউ ইয়র্ক নগর হইতে প্রার সার্দেক শত ক্রোশ অস্তরে ইথিফ1 নগরী 
মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ করণেল বিশ্ববিষ্যালক্ন (007715]1 01701591510 ) দর্শন করিলে 
মন্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাঁকিতে হয় । আমেরিকাবাসীদিগের ধন-বল ও বিগ্কোৎ 
সাহিতাঁর ইহা অত্যুৎকুষ্ট নিদর্শন । এই বিরাট ও বিখ্যাত বিশ্ববিগ্ঠানন্দিরের 
ইতিবৃত্ত শ্রবণ.ব! পাঠ করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। প্রায় চল্লিস বর্ষকাল পুরে 
এজবা করণেল নামে আমেরিকার এক কৃধক ছিল। একদা! এই বাক্তি অতি 
রিক্ত 'হলচালনায় ক্লান্তিবোধ করিয়া শাস্তি লাভেরুজন্য এক বৃক্ষতলে উপহবণন- 
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পূর্ধবক মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, “কৃষিবিগ্াশিক্ষার জন্য এক মহা আদর্শ-বিদ্যা- 
লয় প্রতিষ্টিত হইলে ভাল হয় । আমাদের প্লীতে এরূপ বিদ্যালয় নাই ঃঅন্ান্তি 
বিস্কাগারসমূহ অধিক দূরে অবস্থিত, সুতরাং এই পল্লীতেই বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত 
হউক |” ইহার ছুই সপ্তাহকাল পরে একদিন এই দরিদ্র কৃষক বিশেষ চিন্ত! 
করিয়! স্থির করিলেন, কেবল কৃষি-শিক্ষার জন্ত আদর্শ-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে 
যথেষ্ট হইবে না, পরস্ত এমন একটি মহা! আদর্শ-বিদ্ভালয় হওয়া আবশ্তক, 
যাহাতে মানবারিষ্কৃত সমুদয় বিদ্ভার আদর্শ শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করা যাইতে 
শারে। বলা বাছল্য, কষক এজরা! করণালের মনোবাঞ্। তাহার জীবদ্দশাতেই 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল । এই দরিদ্র ও একদ! অপরিচিত কৃষকের যত্বে, উৎসাহে, 
অধ্যবসায়ে, অকৃত্রিম দেশহিতৈষিতায়, পরকল্যাণকামনাঁয় এবং সাধু ব্যবহারে 
ইথিকানগরীস্থ কর্ণেল বিশ্ববিদ্ভামন্দিরের প্রকাও চূড়া আকাশ তেদ করিয়া সগৌ- 
রবে নগরীর শোৌভাবদ্ধন, আমেরিকার বিদ্যোৎসাহিত1 গুণের প্রশংসা কীর্তন 
এবং এজরা কর্ণেল সাহেবের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে । এই বিরাট বিশ্ব- 
বিদ্যামন্দির বিংশ অংশে বিভক্ত; এক একটা অংশ এক একটা বিপুলাকার 
অদ্রালিকা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পত্তির মূল্য সার্ধ চারি কোটি 
টাকা । বার্ধিক আয় চল্লিশ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা। তিন লক্ষ ত্রিশ সহত্র পুস্তক 
এই বিদ্যামন্দিরের গ্রস্থাগারে রক্ষিত আছে; পৃথিবীর অতি পুরাঁকালের অনেক 
ছুলভ গ্রন্থ সংগৃহীত হুইয়া এখানে সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সকল প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে; কষিবিদা শিক্ষাদানে 
সরিশেষ যত্ন কর! হয়, তজ্জন্ত অতীব উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের 
ব্যবস্থা আছে। 

__ অনস্তর আর একটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিবরণ পাঠ করুন। কালিফণিয়া 
বিশ্ববিষ্ঠানন্দিরের নাম প্লিলাও ্টাগ্ডার্ড ইউনিভারসিটি,” ইহার সম্পতির 
মূল্য দশ কোটি রৌপ্য মুদ্রা। ছুঃখের বিষয়, অতি অন্ন দিন গত হইল, 
প্রবল ভূমিকম্পে ইহা ভূমিসাৎ হইয়1 গিয়াছে । এই বিদ্ভামন্দির হইতে.একাল 
পধ্য্ত ত্রয়োদশ সহশ্র বিখ্যাত পশ্ডিত নিঃশ্যত হইয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
বা স্থানে নালা বিষক্জিণী বিষ্ভার শিক্ষকতার কার্য করিতেছেন, তত্ভিন্ন অন্যান্ত 
বিদ্বানের সংখ্যার সীম! নাই। ইউরোপের প্রায় সার্ধ সপ্ত শত সমরকুশল 
সেনাপতি এবং প্রায় এক সহআাধিক অতুলনীয় বীরবর এই বিশ্ববিচ্ভামন্দিরে 
শিক্ষ! প্রাপ্ত হইনাছেন। কলঘিয়া, ইয়েল ও হান্নওয়ার্ড নগরত্রয়ের বিশ্ব- 
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বিদ্ভালয় যেমন ধনবান্‌, তেমনি বি্াবিভবে গৌরবান্বিত। আমেরিকার বিস্যা- 
মন্দিরসমূহের ধনের সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবল নিউইয়র্ক 
নগরের বাঁলকবাঁলিকাঁদিগের শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য প্রতি বৎসর প্রা আট 
কোটি টাক বায়িত হইয়া থাকে ; আবশ্তক হইলে অধিক টাক] ব্যয় করিতে 
প্রজাপুগ্জ বা তথাকার রাজা অসমর্থ বা সন্কুচিত হন না। আমেরিকার বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়সমূহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে পাই- 
বেন, ইহাদের অধিকাংশ তথাকার ধনবান্‌ ও বিগ্ভোৎসাহী লোকদ্দিগের প্রদত্ত 
অর্থেবা সম্পত্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হ্ইয়া থাকে ; রাঁজা ব। 
রাজকীয় কোষের সহিত সম্পক থাকে না। আনাদের হতভাগ্য বঙ্গদেশের 
ধনবান্‌ জমিদারগণ অথব! অন্ত প্রকারের এশ্বর্মাশালী “বড় লোকশ্গণ আঁমে- 
রিকা দেশের বিদ্ভোন্নতির এই অসাধারণ অবস্থা আলোচনা করিস্াা তদ্দেশীয় 
ধরশ্বর্ধাশীলী ব্যক্তিদিগের চরিত্র, স্বভাব, দেশহিতৈযিভা, বিছ্যোতনাহ, ধনের 
সদ্বাবহার প্রভৃতি অন্থকরণ কৰিলে বাঙ্গালা দেশ এত দিনে “সোণার বাংল!" 
হইয়া ঘাইত। 
বর্তমান বৎসরে ইথিকাঁ নগরীর করণেল বিশ্ববিদ্ভালয়ে ষোড়শ জন 
আপিরাবাশী বিগ্ভাগী নান! বিষন্ধে শিক্গা প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহার নধ্যে সাত 
জন ভারতবর্ধবাপী। এই ছয় জনের মধো একজন কৃষিবিদ্যার্থী, ইহাদের 
চারি জন ইগ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারী এবং একজন কলিকাতা ক্ষি-বিজ্ঞান 
সভার সাহায্য প্রাপ্ত ছাত্র । অবশিষ্ট একজন মহারাউদেশীয় যুবা, তাহার নাম 
ভাকর সদাশিব শ্রোত্রী। এই অসাধারণ অধ্যবসাক়ী ও প্রতিভাশালী ছাত্র, 
একটি বন্ধুর নিকট হইতে কেবল চারি শত টাক! মাপ্র দান প্রাপ্ধু হইয়া, 
ভগবানের উপরে ভরস! করিয়া, আমেরিকা গমন করেন; তদ্দেশে উপনীত 
হইস্স! দেখেন, তাহার নিকটে আর এক দিনের আহার্ধ্য দ্রবোর মূলাযও নাই। 
এই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক মহারাষ্ট্র যুবা অগাধান্ত অধাবসায়, অমিত পরিশ্রম- 
পরায়ণত] এবং সাধু স্বভাবগুণে একাল পর্যন্ত নিজের সমুদয় প্রকার খরচ 
যোগাইয়া আসিতেছেন । ধন্ত গ্রভাকর ! 
আমেরিক। বিশ্বব্দ্ঞালয়সমূহের শিক্ষা-প্রণালীর সহাক়ভাম্ব ছাত্রের আত্ম- 
নির্ভর, সদাচারী, ঈশ্বরতক্ক, পরোপকারী, বিনক্বী এবং যথার্থ জানী হইয়া 
থাকে । ভারতের বিশেষতঃ হতভাগা বঙ্গদেশের ইতরাজি স্কুলের 'ছাত্রগণ 
যেমন ছুর্নাতিপরায়ণ, ছুর্দাস্ত, কদাচারী, অবিনরী ও গজহুক্ত কপিখবৎ অদার 
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হয়, আমেরিকার ছাত্রগণ সেরূপ হয় না। বঙ্গদেশের মেডিকেল কলেজের 
ছাত্র প্রারই নাস্তিক হইয়! উঠে, ইহারা যেমন কুম্বভাব-সম্পন্ন, তেমনি অসদা- 
চাঁরী। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯৬ জন ভয়ানক ছুষ্ট, 
ইহাদের আদৌ চরিত্রবল নাই। ইহাদের দেহে হৃদয় বা মস্তকে মন্তিফষের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বায় লা। আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীর গুণে তথাকার 
মেডিকেল কলেজের ছাত্রের। সংস্বভাবসম্পন্ন হইয়া! থাকে, আঁর এ দেশের 
লক্ষ্মীছাড়। যুবার! পিতামাতাকে মানে না, ভগবানে বিশ্বাস করে না, গুরু বা 
ব্রাহ্মণের সম্মান করে না, দেশ বা সমাজ অথবা জাত্তির সহিত বিচ্ছিন্ন হয় এবং 
অতি অল্প বরস হইতেই মিথা! কথা, স্ুরাঁপান, গাজা, সিদ্ধির বাবহাঁর, চা ও 
কাফির শ্রাদ্ধ, পরনিন্দা, কুত্বভাব, অসচ্চরিত্রতা, ধর্দহীনতা, আবনয়, অভদ্রতা 
প্রভৃতি চড়াস্তরূপে শিক্ষা করিয়া খাকে। মাঁকিন দেশের যে কোন স্কুল বা 
কলেজে যে কোন প্রকার বিষ্ঠা শিক্ষা কর! যাউক, অধ্যাপকেরা সর্বপ্রথমে 
বিগ্ভার্থাদিগেন্ন সুনীতিপরায়ণততা ও স্বভাব-চরিত্র এবং আচার ব্যবহারের দিকে 
স্থৃতীক্ষ দৃষ্টিপাত করেন। অন্ননাত্র লেখ। পড়া শিখিয়া যে সকল ছাত্র তদ্দেশে 
টাইপ রাইটীং অথবা স্টহাগ্ড শিক্ষা করে, তাহাদিগেরও স্বভাব ও চরিত্রের 
দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় এবং বাহাতে তাহার! সমাজের অলঙ্কার বলিয়া! 
গণ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অন্ুমাত্র ক্রি কর! হয় না। বঙ্গদেশে ষে সকল 
অন্তঃসারশূন্ত যুবক, সব্বপ্রকান্ন বিগ্ভালয় হইতে তাড়িত অথবা সর্বপ্রকার 
শিক্ষক কর্তৃক প্রিত্যক্ত হইয়া অবশেষে সটহাও ও টাইপ রাইটাং শিখিতে 
যায়, তাহাদের শতকরা ৯৯ জনকে আমর আমাদের সমাজের কলঙ্ক বলিয়া 
বিবেচনা করি। কারণ এই যে, এই সকল বি্ভালয়ে ছাত্রদের স্বভাব সম্বন্ধে 
আদৌ অনুসন্ধান কর! হয় না। কেবল এই প্রকার স্কুলে যে চরিত্রের অনু- 
সন্ধান কর! হয় না,তাহ! নহে, বস্ততঃ কোথাও হয় না । এদেশে স্কুলের ভিতরে 
কিন্বা স্কুলের বাহিরে, ঘরে কি! গৃহ সীমার বহির্দেশে, গৃহস্থ নরনারীর ছার! 
অথবা শিক্ষকবর্গ দ্বারা, অথবা! অন্ত কাহারও দ্বার! স্বদেশীয় ছাত্রদের চরিত্রের 
উৎকর্ষ বিধান হয় না । 

আমেরিকার ণিক্ষা-প্রণালীর একট] চমতকার বিশেষত্ব এই ফে, এখানে 
শিক্ষার জন্ত যেরূপ যন্ত্র, পি এরম, অর্থব্য় ও সহৃদরতা প্রদশিত হয়, অন্য কোন 
দেশে তাহ! হয় না । আমেবিকাস্স প্রকৃত কার্যকারী জ্ঞানের জন্ঠ বিশ্ববিষ্তা- 
শর়ের সৃষ্টি; কগস্থ বিগ্তা বা] গ্রস্থগত জ্ঞানের অন্য বিগ্ঠা শি্ণ দে ওমা হয় না। 


১০৭০ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী 


শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে পিতা পুত্রের ঘনিষ্ঠ স্নেহময় সম্বন্ধ থাকে ; শিক্ষকের! ছাত্র- 
গণ অপেক্ষা আপনাদ্দিগকে উচ্চপদস্থ ভাবিয়। বিগ্ভার্থীবৃন্দকে কখন উপেক্ষা 
করেন না। ছাত্রের! শিক্ষকগণকে যেন সমপাঠী বলিয়া জ্ঞান করে। দেশ- 
হিতৈষীতা, আত্ম-নির্ভরতা, ভগবস্কক্তি, পরি শ্রমপরায়ণতা, স্বার্থত্যাগ, কাধ্য- 
কারী বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম, বিনর প্রভৃতি আমেরিকার বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা-প্রণ।” 
লীর সর্ধ প্রধান নীতি । ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব প্রায় সকল বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
শিক্ষা-প্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোজিত আছে । বিদেশী ছাত্রগণের প্রতি 
শিক্ষিত আচার্যা, অধ্যাপক ও উপাধ্যারগণ যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিকা থাকেন । ইংলশ্ড দেশে ভাহা দেখা যার না; বঙ্গদেশে ইহ] স্বপের 
অতীত ; এখানে স্কুল কলেজে ও “নেটাব' “নিগার উপাধি অভাব নাই। 

শ্ীবুক্ত ইন্দ্ভূষণ দে নামক এক বাঙ্গালী ছাত্র আদেরিকার “করণেল বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে” এম, এ, উপাধি লাভ করিয়া, কৃষি শাঙ্ত্রে বিশেষ পাঁরদশিতা অঞ্জন 
করিয়াছেন। তিনি নিউ ইবর্ক “কশ্নপলিটান ক্লব” নামক সভার সহকারী 
সভাপতির পদে বরিন্ত হইয়াছেন । মেদিনীপুর ও কলিকাতা হইতে এই সভার 
জন্য কিছু টাকা সাহাধ্য প্ররিত হইরাছে | শ্রীযুক্ত ইন্দৃভূবণ দে লিখিয়! পাঠা 
ইয়াছেন “আমেরিকার শিক্ষা প্রণালীর সহিত ভুলনায় ভারতের ইংরাজি 
শিক্ষা গ্রণালী অতীব নিকুষ্ট বলিয়া বোধ হয় । আনেরিকার বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহ 
হইতে বিদ্চার্গীরা প্রক্কত নানুব হইয়া আইসে, ভারতের খিশ্ববিগ্ভালম হইতে 
ছাত্রেরা গজরক্ত কপিখবৎ অপার হইয়া নিঃকত ভয়। বঙ্গের ইংরাজি খুলে ও 
কলেজের বাবু যুবকেরা আর 9 অসার, মার ৪ কদাচারী |” 

আমেরিকার অপিবানীরা খুষ্ট-পর্মাবলঙ্গী। গুষ্টান ধশ্শান্স অন্রসারে তথা" 
কার পঙিতেরা ও জনসাধারণ পন্মতন্থ শিক্ষা করেন ও শিক্ষা দিয়া থাকেন । 
এই শাস্্রা্সারে তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক কার্্যসমূহ অবশ্ত পরি- 
চালিত হয়, কিন্ক তাই বলনা ইঞ্ঠার| বিদেত্রায় ছাঁত্রদিগের ধর্থ্ে বা ধর্ম বিশ্বাসে 
হত্তক্ষেপ করেন ন!। আমেরিকার ধন্-কলেজনমূহে পুথিবীর প্রায় সমুদয় 
প্রধান প্রধান ধর্শের আলোচনা করা হি ছাত্রের! ব্বধন্ম ভিন পরকীয় ধর্ম 
সও্ে'ও জ্ঞান লাভ করিতে পারে । ইংলগ্ডের পিত ও ইংলগ্ডের লোকদিগের 
হ্যায় আমেরিকা! দেশ কুসংস্কার সম্পন্ন ও অনুপদার নহেন। শিকাগো নগরের 
“পার্লানেন্ট অব. রিলিজন” ইহার অত্যুৎকুষ্ট প্রমাণ। রামরুষ্চ পরমহংসের 
শিল্পগণ কণ্টক আমেরিকার নানা স্থানে বিশেষতঃ সানফরান্দিসকেো। নগরে 


আমেরিকার শিক্ষা প্রণালী । ১৭১ 


বেদ্বাস্ত-সভা-স্থাপন ও বেদান্ত চচ্চা এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ দাঁন ইহার অন্ততম 
বিশিষ্ট প্রমাণ। ইংলগ্ডের সহিত আমেরিকার আর একট! চমৎকার প্রভেদ 
এই যে, ইংলগু ঘতট। বিলাসা এবং যতটা ঘোরতর সাংসারিক ও স্বার্থপর, 
আমেরিক। ততটা নহে । ইংলগ্ডের নাতি এইরূপ--“দঙ্গে বদি টাকা থাকে, 
তবে ইংলণ্ডে বাস কর এবং সুখে বিচরণ কর, নতুবা মরিরা বাঁও; তোমার 
মুখে কেহ এক বিন্দু জল দিবে না। বদি ডিঙ্গ। দ্বারা গৃহস্থকে বিরুক্ত কর, 
জেলথানা আছে, আইন আছে, তোন।কে কারাগারে যাইতে হইবে। বাবু 
গিরির দারা যদি আ্ালোক ও পুরুষের মোহ উত্পাদন করিতে পার, যদি খুব 
ধূমধামের পোষাক পরির়া হরি ঘোষের গোরালের কর্তার স্তায় টাকা ছওাইতে 
পার, তাহ! হইলে ইংলগ্ডে তুমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে, নতুব। 
মরিয়া গেলেও কেহ তোমার দিকে চোক চাহিয়া দেখিবে না1৮ এইবগ ইংল- 
পের সমাজ! ভতিন্ন সৌখিনতা, বাবুখিরি, ধূ্মধান, জকজমক, বিলান, বৃথ| 
নবাবী প্রভৃতিতে ইংলগ্ড এত বাতিবান্ত ঘে, প্রকৃত অধ্যাত্মতন্বে দৃষ্টিপাত করি- 
বার ইহার আদৌ অবকাশ নাই । ধর্ম একটা ভাণ; বাইবেল একটা বাধা 
বুলি। দ্বার্থে আঘাত পড়িলেই ধর্ম আর ধর্মশান্ত্র কিম্বা ধন্মনীতি একেবারে 
উন্টাইয়। যায়। ইংলগডের পার্রী অপেন্সা আমেরিকার পাদ্রী শ্রেষ্ঠতর ; তবে 
ভারতবর্ষে আসিয়। মার্কিন সুলুকের অনেকগুলা পাত্রী যে অমান্ুত্ব দেখায়, 
তাহা কেবল ভারতবাসী বিলাতী পাত্রীর সংসর্গ দোষে জন্মে, অথবা ইতর 
বংশের লোককে পাঁড্রী করিয়া বিশ নাম প্রচার করার জঙন্া প্রেরণ করা হয় । 
নিয়ত অথোপাঞ্জনের চেষ্টা, মগ্ভ ও মাংস সেবায় প্রবৃত্তি, বাভিচারে অনুরাগ, 
স্জীলোকের মনস্তপ্টির জন্ত ত্র, পণ হৃতা1, শিকার, বিবিধ প্রকার তমগুণোৎ- 
পাদক ক্রীড়া ও আহার, নিজের তামনিক বৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার জ্ন্ত 
পরিএন স্বীকার গ্রভৃতিতে ইংলগ্ড সদ সর্ধদ1 বাভিবাস্ত ; ইংলগ্ডের বিশ্ববিষ্ভা- 
লয়ের বিদ্যাখীবৃন্দ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহ! প্রাক্স অদ্ভুত ধরণের হইয়া থাকে ; 
বিলাত-প্রত্যাগত অনেক বঙ্গীয় যুবক ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হইতে পাঁরে। এই 
অকা'লকুম্মাগুগণের বর্ণনা না! করাই ভাল । আমেরিকায় তাহ! নহে, আমেরিকায় 
দয়] ধন বদান্ততা প্রভৃতি আছে। নিকটে পয়সা না থাকিলে ভারতবর্ষীয় 
ছাত্র বুদ্ধি, বিনম্স এবং চব্ষিত্রবলে আমেরিকায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 
পারে, বিলাসী বিলাতে তাহ! হয় না, এখানে স্বাথপরতা ঘোরতররূপে প্রবল । 
জাপানেও নানা কারণে ভারতবধীম্ন ছাত্রগণকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। 


১৭২ ধর্মা নন্দ প্রবন্ধাবলী । 


কিন্তু আমেরিকায় আমাদের পূর্ণ সুবিধার যথেষ্ট উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে? 
আমেরিকা এক্ষশে পৃথিবীর সব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-বিষ্ভামন্দির ও কর্মন্দেত্র। আমার 
বিবেচনায় ইংলগে না যাইয়া আমাদের দেশের বিদেশগমনেচ্ছু যুবকদিগের 
পক্ষে জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রন্বরূপ আমেরিকায় গমন করা শত গুণে শেয়ঃ | 
আমেরিকার শিক্ষা-প্রণালীর আর একটা বিশেষতত্ব এই যে, সে দেশের 
ছেটি ছোট বালক বাঁলিবারা পুস্তক পাঠ করিয়া যত কিছু শিক্ষা না করে, 
পুস্তক পাঠের পুর্ধে মুখে মুখে তাহার অধিক শিক্ষা করিয়া থাকে । প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক থাকেন, ইনি অবজেক্ট লেশন মাষ্টার 
আধ্যায় অভিভিত হয়েন | এই মাষ্টার কোন বিশেষ শ্রেণীতে (ক্লাশে) উপবেশন 
করিয়া রীতিমত শিক্ষা দেন না, কোন নিদিষ্ট পুস্তক অধাঁপন করেন না 
অথবা কোন নিপ্দিষ্ট বিষয়ের অধাপক নহেন। বিদ্যালয় খোলা হইলে, 
ছোট ছোট বালক বালিকারা বখন একত্রিত হয়, তখন ইনি তাহাদের সক- 
লকে ফ্টাড় করাইয়া দিয়! নিজে মধাবর্তী স্থানে দণ্ডায়মান হয়েন এবং মুখে মুখে 
অনেক বিবয় শিক্ষা দেন। ইহাতে বাঁলক বালিকারা অতি অল্প বয়স হইতে 
নানা স্থানের 'ও নানা বিষয়ের জ্ঞাপ লাভ করিতে সমর্থ হ?। এই অবজেকট্‌ 
লেশন মাষ্টারের শিক্ষা্ন প্রণালী স্বন্ধে কিঞিৎ নমুনা দিলাম। মাষ্টার 
জিজ্ঞাসা করিলেন, রসিরার সপ্লাটের উপাধি কি? ছাত্রের উত্তর দ্বিল “জানি 
না1» মাষ্টার কহিলেন, বসিয়া সত্রাটের উপাধি “জার”। এইরূপে মুখে 
মুখে কত বিষর শিক্ষা দেওয়া ইরা থাকে, পাঠকদিগকে তাহা বুঝাইবার 
জন্য আমেরিকার এক স্কুলে 2 ঃ রর হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিয়া দিলাম । 
“আব জেকুট লেশন মাষ্টার নহাশর, গত সপ্তাহে প্রতিদিন অদ্ধী ঘণ্ট। কাল 
ব্যাপির ছোট ছোট ছাত্র ও ছাত্রাদিগকে নিম্মালখিত বিষয় সমূহ শিখাইয়া 
দিয়াছিলেন। ভুরক্ষের সম্রাটের উপাধি সুলতান, পারস্তের নরপতির উপাধ 
সা, ভারতবর্ষের প্রধান শামনবর্ভ! গবর্ণর জেনেরল, চীনের ধর্মের নাম বৌদ্ধ- 
ধর্ম, রোমান কাথলিক গ্রীষ্টানদিগের সর্ধবপ্রদান পুরোহিত রোম নগরে থাকেন, 
তাহার উপাধি পোপ; ১৪৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ডাকঘরের স্থষ্টি হয়, ১৪৭৩ 
'অবে সঙ্গীতের ব্বরলিপি প্রথম ব্যবহৃত হন, নিউরেবগ সহরে ১৪৭৭ অন্দে 
সর্বপ্রথম খড়ি তৈয়ার হয়, ১৪৯৩ অব কোপেন্হেগেন্‌ সহরে প্রথম মুদ্রাধন 
গ্রতিষ্টিভ ভয়, ১৫৪৫ অন্দে ছু'চ চলিতে আর্ত হয়, ১৫৫৯ অর্ধে ফ্রান্সে চারি- 
চাকার গাড়ি ব্যবঙ্গত হয়, ইংলখডে ১৫৮৮ অন্দে সর্ধপ্রথম সংবাদ পদ্দ্রের সি 


আমেরিকার শিক্ষা প্রণালী । ১৭৩ 


হয়, দুরবীক্ষণ ব্যবহারের বর্ষ ১৫৯০, সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার প্রথা প্রবর্ত- 
ণের বর্ষ ১৬৫২, সর্বপ্রথম ব্যোমবান (বেলুন) উড়িবার বর্ষ ১৭৮৩, লোহার 
কলম ঠ্টৌলপেন) প্রচলিত হইবার প্রথম বংসর ১৮৩০, লৌহদ্বারা নির্শিত 
বাশীয় তরণী চালাইবার প্রথন বর্ষ ১৮২৮, ইংলগডে ৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সর্ধপ্রথম 
কাচের জানাল! নির্ষ্িত হয়, ১৮২৯ অন্দে প্রথম দেশালাই চলে, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । এইরূপে বালক বালিকারা মুখে মুখে অনেক কথ! শিক্ষা করিয়া 
তাহা মনে রাখে । অবজেক্ট লেশন মাষ্টারের সময় অতীত হইলে ছাত্র ও 
ছাত্রীরা আপনাপন ক্লাশে প্রেম তে) প্রবেশ করিয়! তদনন্তর পুস্তকাঁদি পাঠ 
করিতে থাকে । আমার বিবেচনায়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্কুলে এইরূপ 
অবজেকৃট লেশন্‌ দিবাঁর বন্দোবস্ত করা উচিত। কিন্তু বহুদর্শী, বহু বিষয়ে 
অভিজ্ঞ এবং স্থবোগ্য লোক না হইলে কাহাকেও অবজেক্ট লেশন মাষ্টার 
পদে নিযুক্ত কর! কর্তব্য নহে । 

ছুভার্থা ক্রমে নানা কারণে বঙ্গদেশের শিক্ষার প্রণালী সুন্দর নহে। 
শিক্ষার প্রণালী স্রন্দর নহে এবং শিক্ষার জন্ত যে অর্থ বায় হয়, তাহার পরি- 
মাণও প্রচুর নহে। তত্ভিন্ন ইহাঁও কহা যাইতে পারে যে, শিক্ষার ফলও সুন্দর 
নহে । ইংরাজি শিক্ষা করিয়! বর্তমান কালে যে সকল যুবক, কলেজ বা স্কুল 
হইতে কার্ধযক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার, 
শারীরিক বা মানসিক তেজ একেবারেই অসার; ধন্মভাব অণুপ্রমাণ নাই 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না । ছুই একজন যে ধন্মভীরু অথবা অসাধারণ প্রতিভা- 
সম্পন্ন যুবক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! সাগরে এক বিন্দু বারির স্তায় নগণ্য। 
অধিকাংশ ছাত্রই একেবারে অপদার্থ । উদ্ভাবনী শক্তি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই 
দেখা যায় না। 

পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ দেশে কত লোক বাস করে এবং তাহাদের শিক্ষার 
জন্ত কত টাকা বার হয়, নিম্নলিখিত তালিক দেখিলে পাঠকের! তাহ! সহজে 
বুঝিতে পারিবেন । | 


দেশের নাম লোক সংখ্যা প্রতিক ব্যক্তির শিক্ষার জন্য 
গড়ে খরচ 

অষ্টি়া ২৬৭১ ২০০০ টি 

বেলজিয়ম ৭০৭৪:১১০৩ ১২ পাই 


বলগেরিয়া ৩৭৪২৮৩ ১115/০ 


ধন্মানন্দ প্রবন্ধীবলী । 
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পটু'গাল দেশের লোক সংখ্যা বঙ্গ দেশের লোক সংখ্যার দশমাংশ, কিন্ত 
এ দেশের প্রত্যেক লোকের শিক্ষায় গড়ে প্রায় ১০ টাকা খচর হয়। ক্ষুদ্র 
সুইজারল্যাও দেশেও তাহাই হুইয়া থাকে । হতভাগা বাঙ্গাল! দেশে প্রত্যেক 
লোকের শিক্ষার জন্ত গড়ে খরচ ৫ ( পাচ ) পয়স৷ মাত্র! 


ব্রান্মণের মূলমন্ত্র গায়ত্রী | 


পুশ্পোগ্ভানের সার যেমন প্রস্ছন এবং প্রস্থনের সার যেমন ভাহার স্ুরতি ? 
হিন্দুর সার তেমনই ব্রাঙ্গণ এবং ত্রাঙ্মণের সার তাহার গায়ত্রী । বস্তুতঃ জল 
বিনা মীন, আলোক বিনা দিন এবং চৈনিক বিনা চীন যেমন সামর্থ্যসংরক্ষণে 
সমর্থ হয় না, গাক্সত্রিহীন ত্রাঙ্গণ তেমনি কোন সামাজিক গৌরব বা সৌরভ 
সম্পাঁদনে সদর্থ হইতে পারে না| যে ত্রাঙ্গণ গায়ত্রী জানেনা, অথবা গায়ত্রীর 
গৌরব বক্ষ! করে না, ত্রাঙ্গণ বলিয়া গৌরব করিবার তাহার কিছুই নাই। 
কারণ, গায়ত্রীই ব্রাঙ্গণের মূলমন্ত্র, গায়ত্রী দ্বারাই ব্রহ্গজ্ঞানের ভিত্তির পত্তন 
হয়। গায়ত্রী অপর নাম প্রণব, ইহা শু এই স্বগ্িতের নামাস্তরমাত্র। 


ব্রান্মণের মূলমন্ত্র গায়ত্রী ৷ ১৭৫ 


ও মিতিব্রক্ম সর্রৈহশ্মৈ দেবাবলি মাহরন্তি। 
মধ্যে বামনামাসীনং বিশ্বে দেব! উপাসতে ॥ 

যিনি গকারের প্রতিপাগ্ঘ, তিনি ব্রঙ্গ। সকল দেবতা তাহারই সেবা ও 

উপাসনা করেন । 
অথ য এতদক্ষরং গাগিবিদিত্বান্মা শ্লোকাৎ প্রতি স ত্রাঙ্গণ2 | 

ধিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়! এই ছুঃখময় সংসার হইতে অবস্থত 
হয়েন, তিনিই ত্রাঙ্গণ। ওঁকার রূপ প্রণব বা গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণের ত্রাঙ্গণত্ব 
জন্মে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্শের রক্ষা! হয়, সুতরাং গারত্রীকে জ্ঞাত হওয়! ব্রাঙ্গণের 
সর্বপ্রথম ধর্ম ও কন্ম। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস! করি, ধাহার। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদের কয়জন গায়ত্রীর অর্থ বুঝেন এবং বুঝিয়! ব্রাহ্মণ্য 
পথে চলিয়া! থাকেন ? বাজারের বাবসায়ী বেদিয়াগণের মুখস্থ করা সাপের 
মন্ত্রের শ্তার অনেক ব্রাঙ্গণ শুদ্ধাকারে বা অশুদ্ধাকারে গায়ত্রী আবৃত্তি করিতে পাবে 
বটে, কিন্ত কয়জন প্ররুত অর্থ বুঝে? কয়জন গায়ত্রী-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া 
“ব্রাঙ্গণ” উপাধির গৌরব বা সৌরভ রক্ষা করিয়া থাকে ? শাস্ত্র বলেন, গায়ত্রি- 
জ্ঞানহীন ত্রাঙ্গণ, অ-ব্রাহ্ষণ অপেক্ষাও অধমতর। বে ব্রাহ্গণ নিত্য গায়ত্রী জপ 
করে না, সে ব্রাঙ্ছণ নহে, জঘন্ত শৃদ্র সমতুল্য । অনেক ব্রাহ্মণের বাবহার এবং 
গায়ত্রী জ্ঞান দর্শন করিলে, মুলমানদিগের পাঠশালাকে স্মরণ হয়| মুসলমান 
বালকদিগের পাঠশালার নাম মকৃতব্। মকৃতবে বলিয়া, পশ্চিম দিকে মন্তক 
রাখিয়া, মুসলমানন্বালকের1 কোরাণ পাঠ করে। ভাদ্র মাসের তরঙ্গ ভর! 
ভাগীরধীর জলের মত শরীরকে হেলাইয়া দোলাইস্বা যবন বালকগণ কোরাণ 
পড়ে বটে,কিস্ত কয়জন বালক কোরাণ বুঝে বা বুঝিতে পারে ? চলিশ লহত্র ষবন 
বালকের মধ্যে একজনও প্রকৃতরূপে কোরাণের কর্থ বুঝে কিনা সন্দেহ । 
ব্যবসায়ী বেদিয়। জাতি সাঁপের মন্ত্র আবৃত্তি করে, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ জানেন! 3 
মুসলমান বালকের কোরণ শিক্ষাও ঠিক তদ্বং। কেবল মুসলমান কেন, 
ব্রাঙ্মণেয় দশাও কি ঠিক তাহাই নহে? আমরা প্রতিদিন ছুইবেলা- অসংখা 
অসংখ্য ব্রাহ্মণকে চলিতে, বসিতে, দড়িতে, হাসিতে, কীাদিতে ও কথোঁপ- 
কথন করিতে দেখিতে পাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন ব্রাহ্মণ বেদ পড়ে বা 
পড়িয়াছে? কয়জন ব্রাঙ্গণ বেদ বুঝিতে পারে ? মুসলমান বালক, কোরাণ 
বুধুক আর নাই বুঝুক,্বীষ্টান বালক বাইবেল বুঝুক আব নাই বুঝুক, কৌরাণ 
বা বাইবেল তাহার! পড়িয়1 থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্তান বেদ পড়ে না, বেদ 


১৭৬ . ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


বুঝে না এবং বেদে সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই রাখে না। শান্ত্রকর্তীরা পুনঃ 
পুনঃ লিখিয়াছেন, যে ব্রাঙ্ষণ বেদ নাজানে, সে অত্রাঙ্গণ। প্রকৃত কথায় 
বলিতে হইলে, এবন্প্রক্ষার অব্রাঙ্গণের সংখ্যাই আজিকাল অধিক এবং তাহী- 
রাই সর্বত্র বিরাজমান। ব্যবস্থাকর্তী খধি মহোদয়গণ লিখিয়াছেন, সমস্ত 
বেদ পড়িতে অক্ষম হইলে অন্ততঃ বেদের কিয়দংশও পাঠ কন্ধা এবং বুঝিয়! 
রাখা আবশ্ঠক | তাহা না হইলে কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়। পরিচয় দিবার অধিকার 
প্রাপ্ত হয় না। ত্রাঙ্মণের মূলমন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রী, বেদের একটা খক অর্থাৎ 
শ্লোক; অন্ততঃ ইহা ৪ যদি শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ কপ্সিতে এবং বুঝিতে পানে, 
তাহা হইলেও বেদজ্ঞান-হীনতার অপবাদ ও মহাপাপ হইতে ব্রাহ্মণ সন্তান 
মুক্ত হইতে পারেন! কিন্তু তাহাই বা কযম্পজন ব্রাঙ্গণে জানে? কমজন 
ব্রাহ্মণ প্রন্কতন্ধপে গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে ও বুঝিতে পারে 5 উচ্চারণ বা 
বুঝা! দূরে থাকুক, অনেক ব্রাহ্মণ আদে। গা্ত্রী জানে না, অথবা! অংশত মাত্র 
জানে । বেদ পড়! দূরে থাকুক, গায়জীব অর্থ বুঝে না, এমন ব্রাহ্মণের সংখা 
অগণ্য । এইজন্য আনি এক্ষণে গারত্রা সন্বন্ধে কিছু আলোচন! করিতে আকাঙ্কা 
করি। ব্রাঙ্গণ পাঠকেরা উহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে গায়ভ্রীর প্রকৃত 
অর্থ বুঝিতে সক্ষম ঘইবেন। 

ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির, বৈগ্া ও শু, এই চারি বধের পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করা 
সর্্ভোভাবে কর্তবা । অদীক্ষিত বাক্তি অশুদ্ধ বলিরা গণা। দীক্ষাহীন 
হিন্দুর হস্তের অন্ন ও জল অপবিত্র। ব্রাহ্মণের নিকট শাস্্রবিধি অনুসারে 
দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত) অন্ত জাতির দীক্ষা দিবার অধিকার নাই । 
কিন্তু পরমহংস, সন্প্যাী, যতি, ত্রঙ্গচারী ও সিদ্ধ-পুরুষেরা ব্রাহ্মণ পিতার 
ওুরসে বা ত্রাঙ্গণী নাভাঁর গভ্ভে জন্মগ্রহণ না করিলে ও ব্রাহ্মণাপেক্ষা অধিকতর 
পূজ্য ও অধিকতর শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইহারা দীক্ষা দানের উপযুক্ত অধিকারী । 
ত্রাক্গণেরাও ইহাদের শিষ্য হইতে পারেন । যদি ইহারা অঙ্গকুলোত্তব হয়েন, 
তাহা হইলে সোণায় সোহাগ! হয়, কিন্তু ত্রাঙ্গণ বর্ণভুক্ত না হইলেও 
কৃতি নাই। 

ব্রাঙ্গণের গুরু ঘে কোন মন্ত্রই প্রদান করুন, ত্রাঙ্গণের মূলমন্ত্রের নাম 
গা্বত্রী। ইহ? অপেক্ষা উচ্চতর মন্ত্র আর নাই । ইহাপেক্ষা অধিকতর সুফল" 
দাঁয়ুক মনু, ব্রাঙ্মণের পক্ষে আর নাই । গাক্সত্রা শিথিলে ও বুঝিলে বেদ পাঠের 
ফল্লাঁভ হরুঃএই জন্ত বেদের অপর না গায়ত্রী এবং গাক্ত্রীর অপর নাম বেদ। 


ব্রাঙ্মণের মূলমন্ত্র -গাঁয়ত্রী | ১৭৭ 


প্রত্যেক সুত্রান্ষণ, শান্ত্রমতে আচার্য বা উপদেশক ১ যে ব্রাহ্মণ গয়ত্রী জানে 
না, তাহাকে গায়ত্রী শিখাইয়। ও বুঝাইয়1 দেওয়। স্থব্রাহ্গণের অতীব কর্তব্য- 
কর্ম্ম। উপনীত হইবার পুর্কেই ত্রাহ্মণ-বালককে বিশুদ্ধরূপে গায়ত্্রীর উচ্চারণ 
শিখাইয়। দেওয়া তাহার অভিভাবকের ধর্মতঃ কর্তব্য কাজ । উপবীত না 
হইলে সেই বালক কেন প্রকার ক্রিয়ার অধিকারী হয় না সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ 
পিতার গুরসে ও ব্রাঙ্মণী মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে উপবীত শইবার পুর্বে ৪ 
গায়ত্রী মুখস্থ করিয়া লইবাঁর অধিকার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তানের আছে । 

ব্রাহ্মণের মলমন্ত্র গার়ত্রী। যদি আরু কোন মন্ধ ন! লইয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান 
কেবল গাক়্ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তাহাই জপে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে 
ইহাই যথেষ্ট । প্রতোক ত্রাহ্মণকে দিবারাত্রের মধ অন্ততঃ অষ্টাদশবার গায়ত্রী 
উচ্চারণ করিতে হয় । প্রত্যেক সুব্রা্গণের পক্ষে ইহাই শাস্ত্রবিধি। প্রাতঃ- 
কালে শব্যা হইতে গান্রোথান করিয়া! তিনবার, স্নানের পর তিনবার, মধ. 
ভোঁজন কালে তিনবার, সায়াহ্কে তিনবার, রাত্রিত ভোজন কালে তিনবার 
এবং রাত্রিতে শয়নকাঁলে তিনবার, এই আঠার বার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে 
হয়। যদি কেহ সম্পূর্ণ গায়া্রী উচ্চারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে কেবল 
মনে মনে ও ইহাই উচ্চারণ করিলে যথেষ্ট হয়। সার়ান্কে হুর্যান্তের পরে এবং 
রাত্রিকালে স্র্যাদের অদূশ্ঠ থাকেন, এইজন্ত এই ছুই সময়ে সমস্ত গায়ত্রী উচ্া- 
রণ ন। করিয়া! মাত্র ও উচ্চারণ করিতে হয়। ্থরযা দৃশ্ঠমান থাকিলে সমুদয় 
গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে পারেন । 

দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ হইলেও শিক্ষাগ্ডরু ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত জাতীয় বাক্তি হইতে 
শারেন। কিন্তু দীক্ষাগুর ও শিক্ষাপ্তরু উভয়ে স্ুত্রাঙ্গণ হইলে আরও ডা 
হয়। যদি শিষ্বের সৌভাগাক্রমে দীক্ষাগুক্ ও শিক্ষাপ্ডরু উভয়েই স্ুপণ্তিত ও 
স্নরাঙ্গণ হয়েন, তাহা! হইলে সর্বাপেক্ষা উত্তম । অন্য জাতির নিকট শিক্ষণ গ্রহণ 
করিলে গুরু পরিত্যাগের পাপ জন্মে না। দীক্ষাগুক যেমন আছেন তিনি 
তেমনই থাকিবেন, কিন্ত শিষ্কের সুবিধা ও প্রবৃত্তি অঙ্থুসারে অন্য জাতীর স্ুপ- 
গ্তিত, সদাচারী ও শাস্ত্রভিজ্ঞ পুরুষের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় অপরাধ হয় 
না। গৃহী বাক্তির পক্ষে গৃহীগুরু প্রশস্ত ; অগৃহীর পক্ষে পরমহণস বা সন্নাসী 
প্রশস্ত। গৃহীগণ ইচ্ছ। করিলে পরমহংস বা সন্গাসীর নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা 
লইতে পাঁরেন। কিন্ত অগৃহীগণ কোন মতেই গৃহীগুরুর শিষা হইতে পারেন 
না। গুরু ভিন্ন, পরমহংস ও সন্্যাসীর নিকট কেহই প্রণম্য, নছেন। 


॥& ৬, 


বা 20৯৮ 


১৭৮ ধর্দ্দানন্দ প্রবদ্ধাবলী । 


শান্ত্রকর্ত। মহোদয়গণ লিখিয়াছেন ;- 
“মধুলবা। যথা তৃঙ্গী পুষ্পাৎ পুস্পান্তরং ব্রজেৎ। 
জ্ঞানং লব! তথা শিষ্া। গুর্বাং গুর্ধাস্তরং ব্রজেৎ 1” 
অর্থাৎ, মধুমক্ষিকা মধু পাইবার জন্য যেমন এক পুষ্প হইতে অন্ত পুণ্পে 
গমন করে, তেমনি জ্ঞান লাভ করিবার কারণ শিষ্য গুরু হইতে অন্ত গুরুর 
নিকটে গমন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পুর্বে বল। হইয়াছে, গায়ত্রীই 
ব্রাহ্মণের মূলমন্ত্র । গায়ত্রীর প্রধান নাম প্রণব । ও ইহাই প্রণব। অউ ম 
এই তিন অক্ষরে প্রণব অর্থাৎ ও নিষ্পন্ন হইয়াছে। হিন্দৃশান্ত্রে শু এই প্রণবের 
নাম ব্রহ্ধ, বেদ, গাক্ত্রী, মূলমন্ত্র, বীজ, বীজমন্ত্র প্রণব, পরমাক্মা, প্রাণ, বিশ্ব, 
শক্তি, মাত! ইত্যাদি । সমস্ত বৈদিক গায়ত্রিটা এই-_ 
ও ভূঃ গু ভূবঃ ও মহঃ ও জনঃ ও তপঃ গু সত্যং ও তত-- 
সবিত্রবরেণ্যম্‌ ভর্গো! দেবস্ত ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 
এই মন্ত্রে সপ্তবার ও সমাধুক্ত আছে। পুর্বেই বল! ্ইয়াছে, শু এই যুক্তা- 
গ্ষর অউ ম এই তিন অক্ষর সমাযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে । অ অর্থে ব্রহ্ম! অর্থাৎ 
স্ট্টিকর্তী, উ অর্থে বিষ অর্থাৎ পালনকর্তী এবং ম মানে মহাদেব (প্রলম্ন- 
কর্তী )। ভগবানকে কেবল অনা, অনন্ত, সন্দশক্তিমান, সর্দজ্ঞ, সর্বত্র বিদ্যা 
মান, ভ্তায়বান এবং পবিত্রতম বলিরা বিশ্বাস করিলে চালবে না,তাভাকে আমা- 
দের এবং সমগ্র চেতন, অচেতন, উচ্িদ, গ্রহ নক্ষত্রীদিময় সমুদয় বিশ্ব-সংসারের 
স্থজনকর্ত!, পালনকর্তা 'ও প্রলর়কর্ত! বলিয়া বিশ্বাম করিতে হইবে । ও এই 
মন্ত্রে ভগবানের স্থজনশক্তি, পালনশভ্ি ও সংহারশক্তি একত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। 
হিনি ব্রঙ্ষারপে স্থষ্টিকর্তী, বিষুন্ধপে পালনকর্তা এব: শিবনধপে সংহারকর্তী। 
তিনি স্থপ্টিবর্তীকূপে পিভা,পালনকত্তীবূপে বাজ। এবং সংহ্থারকর্তীরূপে বিধাতা । 
গীতার অষ্টন অধ্যানে ভগবান কহিয়াছেন, “অক্গরহ (৩) পরথং ক্ষ” । মনু 
কহিদ্াছেন, “একাক্ষরং (ও) পরং ত্রহ্ম” | মন্গু আর9 কহেন, অউম এই 
তিনই ব্রঙ্গ। ত্রাক্ষরৎ ব্রহ্ম” 1 (মনুনংছিভা ১১ অ ২৬৬ শ্লোক )। 
অকারঞ্চা পুকাঞ্ মকারঞ্ প্রজাপতি । 
বেদত্রজ্ামির ডতগ্ু্ঘিবঃ স্বরিতীতি চ॥ মন্ুসংহিতা.২য় অধ্যাক্স)। 
তায়, ভগবান্‌ পুনরপি বপিনাছেন, গিরামন্মোকমক্ষরংত | “সর্ধববেদেু 
প্রণবঃ (ও )1 গীতার নবম অন্যান্গে আছে, “বেদাঞ্চ পবিভ্রমোঙ্কার,” অন্তরে 
ভগবাঁন্‌ কহিয়াছেন, আমিই প্রণব (শু) গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লৌকে 
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ঈশ্বর কহিতেছেন, “ছন্দের মধ্যে আমি গাক়ত্রী”। বেদের ব্রাঙ্গণতাগে, বেদাস্তে 
ও স্মৃতিতে এই প্রণব ব গুকার গু তৎসৎ রূপে বিগ্ধমান আছে । মন্ুসংহিতাক় 
ভগবান্‌ স্থষ্টিকর্তারূপে ত্রহ্ম। বলিয়। বীন্তিত হইয়াছেন ; “অআষ্ট। স পুরুষেো লোকে 
্রহ্ধ। ইতি কীন্ত্যতে”। গীতার দশন অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে ভগবান্‌ ক হিয়াছেন, 
“আমি অ” (অর্থাৎ স্থষ্টি কর্তী ) “অক্ষর! নাম অকারোন্সি”। মন্তুসংহিত! ও 
পাণিনি এবং বহু শাস্ত্রে উ বিশু নাম এবং দ মহাদেবের (শিবের) পরিচয় । 
গীতাক় ভগবান্‌ শ্বরং করিয়াছেন, “অ রি মধ্য ও অন্ত, অর্থাৎ আমিই 
জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর কারণ” সুতরাং িঠিগ, জন্মদাতা, পালনকর্তা ও সং- 
হারকর্ত!। ১। “অহমাম্মা গুড়াকেশ ! নী স্থিত 
অহমাদিশ্চ মধাঞ্চ ভু নামস্ত এব চ।” 

ব ডাক ক্রমিব চ স্থিতং। 
ত ভভুচ ওজজ্ঞেয়ং গ্রসিকু, প্রভবিষু চ ॥” 

অর্থাৎ-__ঈশ্বর পোষক, উৎপাদক ও ভক্ষক (নাশক )। সাত্বিক প্রকৃতির 
লোকের। ভগবানকে স্থষ্টিকর্তারূপে বিশ্বাস করিয়া কৃতজ্ঞ হয়েন, পালকরূপে 
বিশ্বাস করিয়। অনুগত ও ভক্ত হয়েন এবং নাঁশকরূপে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে 
মান্ত ও ভয় করেন; ইহাতে কৃতজ্ঞতা, আনুগতা, ভক্তি ও ভয়ের শিক্ষা হয়, 
হ্বতরাং পাপের প্রতি প্বণা জন্মে, পাপ কন্ম করিতে মনোমধো ভয়ের উৎপাদন 
হয়| ৮710 চি 9620৫ 15 0০ ১০101 9৫ 150010,৮-এই ও 
মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই জ্ঞান নিহিত আছে । মুসলমান ও খুষ্টানদিগের ত্রিহবাদ 
[77719 হিন্দুর অ উ ন (৬) অর্থাৎ ব্রহ্ম। বিষণ মহেশ্বরের প্রকার ভেদমাত্র | 
সাধারণভাবে বঙ্গদেশীয় ব্রাঙ্ষণেরা নিক্রলিখিভরূপে গায়ত্রী উচ্চারণ করেন ;-- 

ওঃ ভূঃ ওঃ ভব গু স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণাম্‌ 
ভগ! দেবন্ত ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। 

পূর্বে শু মন্ত্রের অর্থ কর! হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত গায়ত্রীর অর্থ কর যাই- 
ভেছে। পরমারাধা পরম পুঁজনীয় পরমেশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি দৃষ্টিপথের 
অভীত। সেই কল্পনাতীত জ্যোতিম্মান ভখবান্‌ দৃষ্টিপথে আগসিলে মানৰ 
ভাহাকে দর্শন করিতে পারে না। স্থষ্ট পদার্থের মধ্য সুর্যা অপেক্ষা অধিকতর 
জোতিম্বান কিছুই নাই) হৃুর্ধ্যমণ্ডলে ভগবানের অবর্ণনীয় সামর্থ্য এবং স্জন 
পালন ও সংহারশখক্তি এবং অভাবনীয়জোতিঃ নিহিত আছে। হ্য্যমগুল 
অপেক্গা আর কোথাও তাহার অধিকতর জ্যোতিঃ প্রকাশ নাই, এইজস্ক্ হূর্য্যই 
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তাহার সর্ধশ্রেষ্ঠ পরিচয় । সমস্ত গায়ত্রী মন্ত্রে সুর্যোর স্তোত্রচ্ছলে ভগবানের 
উপাসনা কর! হইয়াছে । পরমেশ্বরের যত প্রকার উপাধি বা নাম আছে, 
তন্মধ্যে সচ্চিদাঁণন্দ এই নাম সর্বশেক্গা অধিকতর প্রিয় । ইহা সৎ চিৎ এবং 
আনন্দ,এই তিন শব্দে নিষ্পনন হইয়াছে । 

সৎশবের অর্থ নিতা, অর্থাৎ তিনি নিতা বর্তমান ; চিৎ শব্দের অর্থ প্রকাশ 
(জ্যোতিঃ ) এবং আনন্দ শব্দের অনেক অর্থ। আনন্দ শব্দের অর্থ শান্তি, 
ধর্ম, সুখ, প্রাণ, ইতাদি। শান্তি ভিন্ন সুখ হয় না, স্থথ ভিন্ন প্রাণধারণ হয় 
না, এবং প্রাণ না থাকিলে ধন্ম হয় না ইত্যাদি । ঈশ্বরের অপর নাম জ্যোতিঃ 
বলির! টা ন অগ্প, তেজ, চিত প্রন্কৃতি উপাধিতে খ্যাত। খক্‌ বেদের 
গ্রথম শ্লোক এই ১৮ 

“অগ্থি মীলে পুরোহিতং যন্তন্ত দেবমূন্বিজং। হোতারৎ রত ধাতিম্‌ ॥% 

এন্কলে ভগবানকে অগ্রিরূপে যঙ্ছের পুরোভিত এবং দীপ্রিমান্‌ ও দেবগণের 
আহবানকারী খত্বিক এবং প্রভৃতরত্রধারী নামে অভিহিত কর। হুইরাছে | এই 
শ্রোকে বিভাবনগু নধাস্থিত নহাজ্জাতিঃ স্বরূপ পরবঙ্গের উপাসনাই ধুবঝাইতেছে, 
কিন্ত আরও পরিস্কার করিয়া কয়েকটা বৈদিক প্লোক উদ্ধত করিলাম ১ 

গর্ডো ঘষে! অপাং গভে। বনানাং গভন্ড স্থাতং গভশ্চ বথাং ॥ 

ভাঁদ্রৌ চিদস্মা অং ভদ্ধরোণে বিশাং ন বিশ্বে অন্ত সাধীঃ। ১ 

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাঁত1 ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। 

যে দেবানাং নামাধা এক এব সং প্রশ্ং ভবশাং যং তানা ॥ ২ 

অর্থাৎঘে অগ্রি (মহাতেজ ) জলের নপো, বনের মধ্যে, স্থাবর পদার্ধের 
মধ্যে, জঙ্গদেন মধ্যে, যন্গুহে, পর্বতের উপর সর্বত্রই বিগ্চমান, তিনিই সক- 
লের নিকট হব্য গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাবতৎ্পল রাজার গ্থায় হিতকারী, তিনি 

[মাদের উপদেশক, তিনি আমাদের জন্মদাত। পিতা, বিধাতা, তিনি একেশ্বর। 
সর সমস্ত ভুবনের জিজ্ঞান্ত এবং তিনিই এক হইয়াও অনেক দেবতার নামে 
উপাহি। ভিনি জীবাস্ম। ও বল দিরাছেন, তাহার আজ্ঞ! সকলে মান্ত করে, 
চিনি অনৃতন্বরূপ,ভিনি সকলের প্রহ্থ, তিনি অষ্টা,ভাহাকে ছাড়িয়। আর কাহার 
পুজা করিব ৮৮ এই শ্লোকে ভগবানের পিতা, বিধাতা, ঈশ্বর, অষ্টা, জীবাত্মা 
'পরপাগ্ছ।, প্রন গ্রড়তি নামের পর্দার উল্লেখ রহিয়াছে | যাহারা বলে রেদের 
'সমনে ঈশবরদ্র,ন না ঈথবপুজ। ছিল না্$ঝেবল পণার্থ পুঞ্জের স্তোত্র ছিল, তাহা" 
"দের ভ্রদ এক্ষণে দুরাইৃত হন । যার বলে বেদের সময়ে ভরতের আদিম 


৪ 
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পুরুষেরা অসভ্য ছিল, তাহারা এই শ্রোকে “রাজী” শব্দের উল্লেখ দেখিতে 
পাইবে, ইহাতে বুঝা যায়, তখন সভ্যজাতির স্তাঁয় রাজ্যপালন ও শাসনপ্রথা ও 
বর্তমান ছিল। যাহা হউক, ভগবানের অপর নাম অগ্নি। ব্রাঙ্গণেরও অপর 
নাম অগ্নি, অগ্নি তেজোনয় ;) তেজোময় পদার্থপুঞ্জের মধ্যে কুর্য্য সর্বঙেষ্ট। 
শ্রীভগবান্‌ সৃর্য্য সমতুল্য জ্যোতিঃম্বরূপ। গাত্বত্রী দ্বারা হুর্যযের স্তব কর! 
হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা করা হইয়াছে । 

স্র্য্য না থাকিলে তেজের (অগ্নির )উতৎ্পাদন হয় না) কুর্যযের অপর নাম 
সবিতা; এই সবিতাই অগ্নির প্রন্থতি, সুতরাং ব্রা্গণের মাতৃম্বরূপিণী। ওঁ 
দ্বারা 'ভগবান্কে পিতারূপে স্তৰ কর! হয়) সমস্ত গায়ত্রী দ্বারা ভগবান্‌কে মাতৃ- 
রূপে ভজনা করা হইম্া থাকে। এক্ষণে সমুদয় গায়ত্রীর অর্থ শ্রবণ কর ও 
বুঝিতে চেষ্ট| কর। ও তৎসবিতু-_অর্থাৎ ব্রহ্ম! বিঝুঃ মহেশ্বর রূপ শ্রীভগবানকে 
অর্থাৎ স্থষ্টিকর্তী, পালনকর্তা ও সংহাঁরকর্তা শ্ীভগবান্কে, অর্থাৎ স্থজনশক্তি 
পালনশক্তি এবং 'প্রলরূশক্তি-সমন্িত উঠী'ভগবান্ক আমি (সু কহিয় ) স্তৃতি 
করি, সেই ভগবান সবিতা ( সুর্য ), সুতরাং "্বরেণ্যম্” ( শ্রেষ্ঠম্‌ )) “ভর্গদেব” 
অর্থে বিরাট ব্রহ্ম সুর্যনারায়ণ ; অর্থাৎ আমি সেই স্মজন,পাঁলন ও প্রলয় শক্তি- 
শালী, মহা তেজোময় ভগবাঁন্‌কে ্ধ্যনারায়ণব্ূপে স্ততি করি ১” এইজগ্ঠ স্ুর্যা- 
দেবতার অপর নান ব্রহ্ম । “ধী” অর্থে বুদ্ধি, “ম্হী” অর্থে পৃথিবী, “ধিয়ো” 
অর্থে জ্ঞান এবং “প্রচোদয়াৎ” অর্থে প্রেরণ করা । অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্ব- 
মণ্ডলের বুদ্ধি ( কৌশল ) স্বরূপ, তিনি আমাদিগকে কৃপা করিয়া প্রকৃত (ব্রহ্ম) 
জ্ঞান দান করুন। ভূঃ শব্দে পৃথিবীলোক এবং স্বঃ অর্থে স্বর্লোক। অর্থাৎ 
সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত আকাশের এবং সমস্ত স্বর্ণের জ্যোতিংস্বরূপ নুর্যাদেবকে 
প্রণাম করি, তিনি আমাদিগকে জ্ঞানজ্যোতি প্রদান করিয়া আলোকিত 
করুন। সম্পূর্ণ বৈদিক গাধত্রী মন্ত্রে সপ্তবার ও বল! হইয়্াছে। ইহার কারণ 
এই, গুকার রূপ পরব্রহ্গ সপ্তভাবে প্রকাশ হইয়! বিশ্বমঙ্গলে বিস্তার হইয়াছেন। 
তদ্যগা-_সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, সপ্তদ্ধীপা পৃথিবী, সপ্ত ধ্কঁষি (সপ্তধিমণ্ল ), 
'তস্ভিগ্ন ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চক্্রম) সূর্যা (এই সপ্ত), ততিম্ন দেহ, 
মন, আম্মা, হৃদয়, মস্থিক, বুদ্ধি, বিবেক (এই সপ্ত), তদ্বাতীত সত্ব, রজ, তম, 
পুরুষ, প্রকৃতি, সত্য, তপঃ এই সাতভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। এক্ষণে 
গামীর নিষ্ষাসিত অথথ শ্রবণ কর। 

বন্ং দীনজনঃ তৎসবিতু কুষ্টিবর্ত, জ্যোতি স্বরূপঃ ত্রঙ্গণেঃ বয়েন্ং জেস্ঃ | 


১৮২ ধণ্মীনন্দ প্রবন্ধাবলী | 


স্বয়ং সিদ্ধং ভর্গো! বর্চসং বেদৌক্তং যত্ভ্ঞানম্তি | 

তদদেব তেজসং ধীমহি যো দেবো নোম্মীকম্‌। 

ধিয়ঃ শুভ কর্্মানি প্রচোদয়াৎ প্রেরণং কুর্যযাৎ। 

অতঃপর স্র্য্যনারায়ণের তর্পণমন্ত্র অবণ কর ১--- 

ও” নমঃ বিবন্ষতে ব্রহ্মণে ভাম্বতে বিষুত তেজসে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম দারিনে 
ইদমর্থং ও" শ্রীসর্ায় নমঃ। ও" জবাকুম্থম সাঙ্কাশং কাহপেক্ষং মহাছাতিং 
ধ্বান্তারিং সর্ধপাপদ্রং প্রণতোন্মি দিবাকর । 

নৃসিংহ পুরাণে কথিত হইয়াছে, নিয়ত গায়ত্রী জপ করিতে বিশেষতঃ ব্রি 
সন্ধায় ইহা! জপ করিতে ব্রাহ্মণগণ বাধ্য। বেদশান্ত্রের “অহরহঃ সন্ধাসুপাসীৎগ 
বাক্য নৃসিংহপুরাণে সমর্থিত হইতেছে । 

জপেৎ গায়ত্রীং নিয়তং ত্রিসন্ধ্যাজু বিশেষতঃ । 

অন্তাপ্,পগতান্‌ বিপ্রান্‌ পুজয়েদ বিরোৌধতঃ ॥ 
ইহা ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম; গায়ত্রী জপ দ্বার! পাপ ক্ষয় হয়, চিত্তের শুদ্ধি জগ্মে, 
এবং সর্বপাপ ও অপরাধের ইহ! নিতা প্রায়শ্চিন্ত স্বরূপ । শ্রীমংভাগবতের সপ্তম 
স্কন্দের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে, ব্রাহ্গণগণকে দ্রশবিধ সংস্কারগুলি গায়ত্রী মন্ত 
সহ সমাধা করিতে ঞ্ষিরা বাবস্থা দিয়াছেন। তাহা না করিলে তিন দ্বিজ 
বলিয়া গণা হইতে পারেন না। “সংস্কারাযত্রাবচ্ছিন্না। সহ্িজোজগদয়ৎ* 
মহাকবি ভবভূতি বলেন “গুণাং পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ং”। অর্থাং 
গুণই শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গ বা বয় শ্রেষ্ঠ নহে । সর্ব শেষ কথ! এই যে, ক্রিম্াহীণ, গায়ত্রী- 
হীন, ধর্মহীন, চরিত্রহীন ও মূর্খ এবং নিষ্ঠুর ত্রাক্মণ, চগাল বলিক়াই গণ্য; 
ব্রাঙ্ণ বলিয়। গণ্য বা প্রণম্য হইতে পারে না। 

অন্রিসংহিতার ৩৭৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 

ক্রিয়াহীনশ্চ মুখ শ্চ সর্বধশ্্ম বিবর্জিত: | 

নির্দয়: সর্বভূতেষু বিপ্রশ্গাঁল উচ্যতে ॥ 

যাহা1*হউক, পুত্র যেমন পিতার বুদ্ধকলে সহায়, ভাই যেমন বিপদকালেক 
সহার, সথা যেমন সর্বাবস্থান্ন সহাক্স, ব্রাহ্মণের পক্ষে গাক্সত্রী তেমন ইহলোকের 
ও পরলোকের সহায় । 


বেলুচি-মুলুক । 


পণাধাত্রী, পথিক ও পরিব্লাজকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পেশাওয়ার অতি- 
ক্রম করিয়া! আফগানপ্রদেশে গমন করে এবং তথ! হইতে বেলুচিস্থানে পৌছিয়া 
থাকে ; আবার কেহ কেহ বা করাচি-প্রাস্তর অতিক্রম করিয়া! সুপ্রসিদ্ধ সোলে- 
মান-পর্বতের উপর দিয়া সেখানে যায়। আফগানিস্থানের পথে অন্রভেদী 
হিন্দুকুশ-গিরি অতিক্রম করিতে হয় । যে দিক্‌ দিয়াই হউক, পথিককে ভীষণ 
হইতে ভীষণতর ছুইটি “পার্ধতা, সন্ধির (010৮170517 0895 ) ভিতর দিয়া 
যাইতেই হইবে। ইহার্দের একটির নাম গুমআল্‌্-পাস্‌ এবং অপরটি বিখ্যাত 
বোলান্-পাঁস্‌ (১533) আমি যখন বেলুচি-সুলুকে যাই, তখন সেদিকে রেল্‌- 
ওয়ে-লাইন্‌ ছিল না) এখন কিন্তু সিন্দ্-পিশিন রেলওয়ে বোলান্-পাস্‌ ভেদ 
করিয়া গুল্‌-এ-ইশতান্‌ ছাড়াইয় চমন্‌ 01397597. পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে । 
এখনও অনেক ক্রোশ-পরিমিত রেলপথ পর্ধতগাত্র ভেদ করিয়া প্রস্তুত 
করিতে পারৰিলে, বেলুচিস্থানে যাতাপ়াত আরও সহজে সম্পন্ন হইতে পাব্িবে। 
বোলান্-পাস্‌ যষেকি ভয়ানক, স্বচক্ষে ধাহারা দেখেন নাই, তাহাদিগকে সে 
কথ। বুঝাইয়। দেওয়া স্থকঠিন। সে ভীষণ পথে কেবল সাহসী মুসলমাঁনেরাই 
গতায়্াত করিতে পারে । শুম্আল্-পাসের ভিতর দিয়া বহুসংখ্য পণাবাত্রী 
ভারতবর্ষের দিকে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আইসে। এই সন্ধি-পথের 
পার্থ জোব. উপত্যকা (1১০০ ৬৪11৩ )। জোবাইগণ এই পথের প্রহরী ও 
রক্ষাকর্ত। ) কি্ত স্থবিধা পাইলে, আরব্যের বেদ্দ,ইদ্দিগের ন্যায়, ইহার! পথিক- 
বর্গকে নিহত ব! হৃতসর্ধস্ব করিতে কুষ্ঠিত হয় না। বোলান্‌.পাদের দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৩৫ ক্রোশ, উচ্চত৷ (চড়াই) প্রায় ছয় হাজার ফিট! এই পার্বতণ-সদ্ধির 
প্রায় সমুদয় অংশে “বোলান্‌* নামক নদ প্রবাহিত, সময়ে সময়ে ইহাতে 
ভয়ানক বন্ত! হইয়া থাকে । সোলেমান-গিরিরাজের যে অংশ সিয়াকে। কে 
পর্বত) নামে প্রখ্যাত, সেইখান হইতেই বোলান্-পাসের উৎপত্তি। এই 
পর্বতমাল! করাচির পশ্চিম 'প্রীস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া! ধীরে ধীরে কোঃ-এ- 
বাঁধা পর্য্স্ত বিশ্তুত হইয়াছে । প্রধান পর্বতের উচ্চতা প্রায় ২৩ হাজার ফিট। 


১৮৪ ধন্মানন্দ প্রবন্ধাবলী। 


বেলুচিস্থানের পুরাঁকালীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন- ইহার প্রাচীন নরপতি- 
বর্গের বিবরণ অতীতের তিমিরগর্ভে নিহিত। 

পুরাকালে এই সকল প্রদেশ হিন্দুরাজার শাসনভূক্ত ছিল। আজিও 
আফগ্ানিস্থানের পার্শদেশে আফি,দি, কাফির, বারহুই প্রভৃতি জাতির মধ্যে 
হিন্দুত্বের লক্ষণ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । বেলুচিস্থানের দৈর্ঘ্য প্রায় 
তিন শত ক্রোশ এবং বিস্তার ছুইশত ক্রোশের কিছু কম। এ 

বেলুচি-মুলুকে অনেক নদনদ্দী আছে, সময়ে সময়ে সেগুলিতে ভয়ানক বন্তা 
হয়। পশ্চিমদিকে মরুভূমি সকল গ্রীষ্মকালে এরূপ উত্তপ্ত হয় যে, তাহা অতি- 
ক্রম কর! অসম্ভব হইয়া উঠে। পবনবেগোখিত বালুকায় চারিদিক আচ্ছন্ন 
হইয়া পথিকের শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, কালগ্রাসেও অনেকে পতিত হইতে 
থাকে । এদেশে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, শীতও তেমনি হাড়ভাঙ্গা । এইজন্তই 
বোধ হয় এস্বান এরপ স্বাস্থ্যপ্রদ। ভারতবর্ষের সকল প্রকার শশ্ত ও শাক্‌- 
সবজি এখানে পাওয়া যায়। এখানকার গন্দাবা-নামক স্থানটি অত্যন্ত উর্বর 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এদেশে শার্দল 'ও হায়েনার যথেষ্ট প্রাছুর্ভাব। এখানকার 
শুক্ধফল, পশম, বনাঁত ও কম্বল সর্বত্রই সমাদূত। 

সমগ্র বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ । অধিবাসীরা দেখিতে 
স্থন্দর, বলবান্‌, সাহসী এবং দীর্ধাকার। এদেশে দুধ ভারি সম্তা ; লঙ্কা, 
মরীচ, পলাও ও লশুনের ব্যবহারটা খুবই বেশি ) ্রাপানের প্রথা একেবারেই 
নাই। এখানের অধিকাংশ গৃহই মাটির । এদেশে কষ্ণকায় উদ্ট্রের চর্ম এক 
প্রকার তাবু তৈর়ারি হইয়। থাকে, সেগুলি অনেক গৃহস্থের গৃহের কার্য করে। 
ক্রুতগামী একটি উদর, এবং প্রচুর স্ুস্বাহু জল, থানকয়েক রোটি ও গোটাকত 
থেজুর দিয় বেলুচিদিগকে যেখানে ইচ্ছা সেইথানেই পাঠাইতে পার। ইহার 
সুস্থ, সবল, কর্মঠ, কষ্টসহিষুঃ, শ্রমশীল ও অতিথিপ্রিয়। অতিথিকে ইহার! 
বথেষ্ট খাতির যত্র করিয়া থাকে । ইহাদের স্ত্রীলোকের সঙ্গীতপ্রির় এবং 
বালকের তীর ধন্গ চালাইবার পটুভা প্রশংসনীয় । এদেশে এখনও ক্রীত- 
দ্রাসের ব্যবসা প্রচলিত আছে। স্ত্রালোকেরা রূপবতী এবং তাহাদের পরি 
চ্ছদ ও সভ্যজনোচিত। অলঙ্কারপ্রিরতা এদেশে ততট! বিস্তৃতিলাভ করিতে 
পারে নাই । তবে রমণীকুল ফুলের বড় পক্ষপাতিনী । পর্বতের নিকট বন্ধুর- 
ভার ভিতরে মরুভূমির অগ্রিদীপ্ত কুদ্রতার মধ্যে একটি ফুল উপহার পাইলে, 
সেই ফুলটি লইগ্লা উপহারদাভার প্রতি ইহারা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটা- 


বেলুচি মুলুক । ১৮৫ 
ইন্সা! ক্বেয়। গ্রধানে তরবারির বড় আদর। এজন্য তরবারি-পরিচালনে পুকু- 
ষেরা যেমন দক্ষ, বালক বালিক। ও স্ত্রীলোকেরাঁও তেমনি নিপুণ। লেখা- 
পড়ায় ইহাদের তেমন মনোষোগ দেখ। যাঁয় নাঁ। ইহারা বলিস্কা থাকে, “এক- 
দিকে লঘগ্র বোখার1 বা বোগ্নাদের পাগ্তিভ্যে একাধিকার, আর একদিকে 
তর্বারিবিগ্ভায় আশানুরূপ দক্ষতা, উভয়ের মধ্যে শেষোক্তকেই আমরা অধিক- 
তর শ্লাঘা ও সম্মানের বিবর বলিয়া! মনে করি ।» 

১৮৩৯ ্রীষ্টাব্দে বেলুচিরাজ মোরাঁব খার সহিত বৃটিশরাজের সর্বপ্রথম 
কলহ উপস্থিত হয়। তারপর ১৮৫৪ গ্রীষ্টান্দের সন্ধিপত্র অনুসারে ইংরেজ- 
সরকার বেলুচিস্থানের অধীশ্বরকে প্রতিবৎসর ৫* হাজার টাকা উপচৌকন 
দিতে ধাকেন। ৯৮৭৬ অব্দের নৃতন সন্ধিপত্রে এ ৫০ হাজারের পরিমাণ 
বাড়িক্া ১লক্ষ হইয়া উঠে, সেই ১ লক্ষ আবার ১৮৮২ অবে ১ লক্ষ ৩০ হাজারে 
পরিণত হয়। বেলুচিস্থান রুষভন্পুকের ভারতপ্রবেশের একটি প্রধান পথ। 
সুতরাং ইশলামীয় জলবাহীর (ভিস্তির) চণ্মনির্ম্িত জলাধারের (মোশকের) ব্যায়, 
উপঢৌকনের পরিমাণটা ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে ১৮৯৩ অব্দ হইতে ১ লক্ষ ৫৫ 
হাজারে আসিয়! দাড়াইয়াছে। 

বেলুচি-সুনগুকের নরপতির শিক্ষিত সেনা ১৩ শত, কিন্ত আবশ্তক হইলে 
একদিনেই তিনি ১২ হাজার সৈম্ত সমবেত করিতে পারেন । এখানে দেশ- 
শুদ্ধই বীরপুরুষ। ন্বধম্ম বা স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার কথা উঠিলে প্রাণ 
দিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী দৌড়িয়া আইসে। বেলুচিস্থানের বাদ্‌শাহের বাষিক 
আয় পঁ!চলক্ষ টাকার অধিক নহে । আমাদের দেশের একজন বড় জমিদারের 
অপেক্ষাও বেলুচি-মুলুকের খাঁদাহেবের আয় অন্ন, কিন্তু তবুও পুরাকাল হইতে 
তিনি স্বাধীন। খেলাতনগরে নরপাত বাস করেন, ইহাই বেলুচিস্থানের রাজ- 
ধানী। সহরের চারিধারে প্রাচীর ) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খাসাহেবের প্রালাদ । 
যুরোপীয় লেখকেরা অনেকে মনে করেন, এক সময়ে হিন্দুরাজগণ এই প্রাসাদে 
অবস্থান করিয়! ভারতপ্রান্ত শাসন ও রক্ষা করিতেন। 
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খেলাতনগরে প্রায় ৩ হাজার গৃহ আছে। বাড়ীগুলি অদ্ধদগ্ধ ইষ্টকে “গারাস্র 

২৪ 


১৮৬ ধর্শীনন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


গাখুনি দ্বার! নির্ষ্িতি। তাহার উপরে চুণকাঁম করাইবার প্রথাটা সর্বত্র 
প্রচলিত। বাজারে সচরাচর সকল প্রকার ব্যবহার্য সামগ্রী এবং নানান্তর 
ফলের সরবরাহ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নিকটবর্তী পর্বতের প্রঅবণ হইতে 
ন্ুন্দর, গ্রীতল, সুনির্মল সলিলশ্রোত প্রবাহিত হইয়া সহরের সর্বত্র অধিবাসী- 
দিগকে পানীয় জলের অভাব অনুভব করিতে দেয় না। 

বেলুচিস্থানের কিয়দংশ এক্ষণে ইংরজে গবর্ণমেণ্টের অধিকারভূত্ত । কষীয় 
সম্রাটের আক্রমণ হইতে ভাঁরতবর্ষকে রক্ষা করাই তাহাদের এরূপ অধিকার- 
স্থাপনের উদ্দেশ্য । খোদ দাদর্খার নামে বখন নরহৃত্যার অভিযোগ উপস্থিত 
হয়, বেলুচি-মুলুকের কিরদংশ সেই সময়েই ইংরেজের শাঁসনাধীনে আসিয়? 
পড়ে। বেলুচিস্থানের পাশ্স্থ কোয়েটা, সিবি, পিশিন্‌ এবং ছোট ছোট আরও 
ছুই একটি গ্রাম ও নগর স্বাধীন-বেলুচিরাঁজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! এক্ষণে বৃটিশ- 
বেলুচিস্থান নামে পরিচিত হইক্কাছে। কোয়েটা-নগরীতে ইংরেজের সেনাগণ 
ও প্রধান কর্মচারী অবস্থান করেন । বুটিশ-বেলুচিস্থানে লুশবয়ল! নামে প্রকাণ্ড 
এক মুসলমাঁনী জমিদারী আছে। ইহার জমিদারের নাঁন জাম্মআলি-খ। বাহা- 
ছুর। ইংরেজের! “সার ও “নাইট” উপাধি দিয়া ইহাকে হস্তগত করিয়া! রাখিয়া 
ছেন। বৃটিশ-বেলুচিস্থানের লোৌকসংখ্য! প্রাক্স ছুই লক্ষ । 

ইংরাজিতে 9111৬০5 7785515 নামে এক সুপরিচিত হাশ্তরসোতপাদক 
ভ্রমণবুত্তাত্তময় পুস্তক আছে। তাহাতে গলিভার সাহেব লিখিয়াছেন, ভিনি 
তালগাছের মত উচ্চ ব্রবডীংগনাংগ নামক অদ্ভুত মনুষ্য জাতি দেখিয়াছেন। 
কথা সত্য হউক আর দিথ্যা হউক, বেলুচীস্থানে খুব দীর্ঘকায় মনুষ্য 
এখনও দেখিতে পাওয়া খাকন। বিলাতের লগ্ডন নগরে এক ইংরাজ আসিক়া- 
ছিল, তাহার উচ্চতা ৮ ফিট । তাহাকে দেখিয়! অনেকে বলির়াছিল, এরূপ 
মানুষ আসির মহাদেশে নাই । পাঠকের! শুনিগ্রা বিস্মিত হইবেন, সে দিন্‌ 
বেলুচিস্থান-প্রবাসী' এক উচ্চপদস্থ ইংরাঁজ কর্শীচারী কাঁনপুর নগরে একজন 
বেলুচির প্ায়ের জুতা চাহিয়। পাঠাইলে পর, পায়ের মাঁপ দেখিয়া জুতা-ব্যব- 
সারী ইংরাজ মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। বেলুচির নান হাজি গোলাম 
হবিবুল্লা, নিবাস কেলাৎ উপনগর । অবশেষে ইহাকে স্বম্নং কানপুরে আসিতে 
হইয়াছিল ॥ দেখ! গেল, ইহার দেহের উচ্চতা! ৮ ফিট ৭ ইঞ্চি ) জুতার মাপ 
প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৬০ ইঞ্চি প্রস্থ । এ মাপে জুতা প্রস্তত হইল বটে, 
কিন্ক হুবিবুল্লার স্থশ্ম পদযুগলে-তাহা ঠিক হইল না।! সুতরাং বড় বড় গরু 


৬ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮৭ 


চর্ম আনিয়া পুনরায় জুত। তৈয়ার করিবার জন্য সাহেবের! মুচিদিগকে হুকুম 
দিল। এবারে আয়তন বৃদ্ধি করায় জুতা পায়ে ঠিক বসিয়! গেল। হবিবুল্লার 
মত লোঁক বেলুচি মুলুকে এবং তাহার পার্ববস্তী স্থানে এখনও অনেক 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । একট বৃহদাঁকার ছাগমাংস শ্রীমৎ হবিবুল্লা একাকী 
ভোজন করিতে সক্ষম। এমন স্বপ্নভোজী পুরুষ বেলুচি মুলুকে অপ্রতুল নহে। 


৬ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


জন্ম__ ইংরাজি ১৮৪৭ অব্দ, ৯ই ফেব্রুয়ারী । বাঙ্গালা ১২৫৩ সাঁল। 
যৃহ্য--৬ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার, ১৯০৭। 
সনাধি স্থন-_-কলিকাতা, সাকু'লার রোড । 

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নাই ! যিনি ইউরোপীয় ও শ্বদেশীয় সমাজে 
দমভাবে সমাদৃত হইতেন, ধাহার সুমধুর সম্তাষণে, সুধামধুর সদালাঁপে এবং 
চিন্ত-বিনোদক জ্ঞানগর্ভ উপদেশে, কি প্রবৃদ্ধ পুরুষ, কি অজাতশ্মশ্র বালক, 
সকল শ্রেণীর লোকেই সাতিশয় সন্তোষ লাভ করি, সেই সর্ধজনপ্রিয় কালী- 
চরণ আর নাই ! তিনি ভবধামে নরলীল! সমাপন পৃর্ধক নরোচিত মৃত্যুর 
বশবস্তী হইয় ইহণোঁক পরিত্যাগ করিয়া চণিয়া গিয়াছেন। তাহার সেই 
প্রশান্ত মুত্তি, সদাহাস্তময় বদন, বিক্ষারিত নয়ন, মৃছ মধুর বাণী, আর আমরা! 
দেখিতে বা শুনিতে পাইব ন।। সেই অস্থ্যৎকৃষ্ট বাগ্মী ও পাণ্ডিত্যশালী লেখক, 
সেই চিন্তাশাল দার্শনিক ও বিজ্ঞানতত্ববিদ্‌ প্রাজ্ঞ, সেই অশেষ গুণশালী অধ্যাঁ- 
পক এবং সেই কর্মবীর ও ধন্মবীর এত দ্রিন আমাদের সঙ্গে থাকিয়া! আঁমী- 
দিগকে আমোদিত ও আলোকিত করিতেছিলেন ; অকন্মাৎ তিনি শ্বদেশবাসী- 
দিকে পরিত্যাগ করিয়া অতি ছুঃসময়ে এই দৃষ্ুমান সংসারক্ষেত্র হইতে অদৃশ্ত- 
মান সংসার ধামে চলিয়া গিপনাছেন। সাধু কালীচরণ মহামতি যিশুষ্বীষ্টের 
শিষ্য ছিলেন, সুতরাং যে স্বর্গ রাজ্যের অন্তিত্বে তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 
এখন পুণ্যবলে মেই শাস্তিম্ স্বর্গলৌকে তাহার চিরাভীগ্সিত যিশুর সম্মুখে 
অথগ্ডানন্দে ও সহাশ্তবদনে কালীচরণ দণ্ডায়মান, আর আমরা এই ছুঃখময় 
মায়াধামে তাহার বিরহে কাতর হইয়া! রোরুগ্যমান অবস্থায় অবস্থিত! সংসা* 
রের ইহাই যুগযুগান্তরব্যাপী বিধি,--এখানে কেহ আসে, কেহ যায়) কেহ 
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হাসে, কেহ কাদে ; কেহ উঠে, কেহ পড়ে; কাহারও জাগমনে আনন্ের 
মহারোৌল উঠে, কাহারও অন্তধ্ণনে রোদনের কোলাহল ছুটে । 

মৃত্যুর অধীন সকলেই 3 যে ওন্সে সেই মরে, ইহা গ্রুব সত্য। এই বিধির 
বৈপরীত্য সাধনে কেহুই সমর্থ নহে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, অশোক, শহ্করাচাধ্য, 
নেপোলিয়ন, জুলিয়স সিজর, সেক্ষপির, কালিদাস, আকবর, হেন্রী, প্রভৃতি 
এই দৃশ্যমান সংনার ধামে চিরদিনের জ্ন্ত কেহই অমর হই! আইসেন নাই, 
স্থতরাং কালীচরণও শমনের এই সনাতন নিয়ম্টীকে লঙ্ঘন করিতে পারেন 
কি? কালীচরণের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত নহি, কারণ মৃত্যুর অধীন সকলেই £ 
কিন্ত তাহার অভাবে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্তই আমর! হুঃখিত। 
মৃত্যুর অপর নাম “অভাব” । যাহার মরণে কোন ক্ষতি কিন্বা অভাব বোধ হয় 
7 ভহার এ [রও কেহ সম্বাদ লগ না। এই নশ্বর মত্তযধামে প্রতিদিন কণ্ঠ 

সংখ্যাসংখ্য নরনাপীর মৃত্যু হইতেছে ; প্রতিদিন হিন্দুর শ্মশানে 'ও সমাধি- 
শ্ষেত্রে, মুনলমানের গোরস্থানে এবং খ্রীষ্টানের কবর-প্রাঙ্জণে কত প্রাণীর মৃত 
দেহ গরদদ্ধ বাঁ প্রোথিত নর বাইতেছে, কে কাহার সমাচার লরঘ ? কে 
কাহার অভাবে অন্ুখী হয় ? যাঙার নরণে সমাজ, জাতি থা দেশ, অভাব ব 
অলাভ অন্থভৰ করে, তাহার মু্াই আমাদের পক্ষে বাথাজ্নক। কালা" 

চরণের মৃত্যুতে অনা অভাব ও কাত বোধ করিতেছি, সুতরাং এ হেন পুরুষ 

অবন্ত বর্ণীয়। গণনীয় ও বন্পণীর না হইলে, কাহারও মপ্রণে অভাব অনুভূত 
হয় কি? বাস্তবিক কাণীচরণের মৃত্যুর পরে আর একটা কালীচরণ পাইব ন! 
ইহা নিশ্চয় । কালী বাবুর জীবিভাবস্থাতেও ভাহার সমতুল্য পুরুষ এদেশে 
ছিল না এবং এখন ও নাই, সুতরাং তাহার বিরহ নিতান্তই ব্যথাজনক। 

আমাদের ছুনদৃষ্ট বশতঃ বঙ্গ(কাশের উজ্জ্বল তাব্রকাগুলি উত্তরোত্তর নির্ববা- 
পিত হইরা যাইতেছে । ভগবানের আশীর্ধাদে অগণ্য অসাধারণ পুরুষ বঙ্গ- 
ভূমে গত একশত বর্ষ মধ্যে অধতাণ হইয়াছিলেন, কিন্তু একে একে তাহাদের 
সকলেই "চলিয়! গিয়াছেন ১ ছুই চারি জন ব্যতীত বর্গদেশে এখন আর প্ররুত 
মহাপুরুষ কোথায় ? বিগত পঞ্চজিংশ বর্ষ কাল মধ্যে বাঙ্গালায় যত সংখ্যক 
বড় লোক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশে--আর 
কোন সমাঁজে-_এঠ অল্প কাল মধ্য এতগুলি' বড় লোকের মৃতু হইয়াছে 
বলির! আঁমর! গুনি নাই। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই ছ্রদৃষ্ট ; 
কালী জাতির পক্ষে ইহ! অভাব অশ্তভ লক্ষণ । নাজ।নি কি গ্রহদোষে-_- 
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'ক মহাপরাধে--এই মহ! ক্ষতির স্জন হইয়াছে। কাঁলীচরণের মৃত্যুতে সেই 
দন্যই আমরা অধিকতর ব্যথিত এবং অতীব আতঙ্কিত। বাঙ্গ(লা দেশ হইতে 
যে মকল মহাপুরুষ অন্তহিত হইর! গিক্সাছেন, তাহাদের সমতুল্য লোক আর 
পাইতেছি না; যেস্থান শুন্য হইয়। যাইতেছে, সেই স্থান আর পুরণ হইতে 
দেখিতেছি না; পুরণ হইবার আশাও অল্প বলিয়া! প্রতীয়মান হয় , সুতরাং 
বড় লোকের মরণে আমাদের বিষম আশঙ্কা জন্মে । কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক্ব 
একজন প্রর্কৃত বড়লোক ছিলেন, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে আমরা ঝ্ই 
ব্যথিত । 

বাবু কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে একটা বিশেষত্ব--একট| অসা- 
ধারণত্ব--ছিল, সেই বিশেষত্ব ও অসাধারণত্বটুকু বাঙ্গালী জীবনে সাধারণতঃ 
প্রার দেখা যার না। পৃথিবীর ছুভাগাক্রমে বর্তমানধুগে কোথাও প্রার সম্পূর্ণ 
আদশ মনুষ্য আদৌ দ্রেখিতে পাই না। বর্তমান ভারতবর্ষের স্যার দরিদ্র 
এবং অতি পরাধীন দেশে সম্পূর্ণ আদর্শমনুযু আজি কালিকার দিনে 
প্রায়হ জন্মগ্রহণ করেন না। বঙ্গদেশের গৌরব ও সৌরভের প্রশংন করিয়া 
মুক্তকণ্ঠে বল! যায়, এখনকার দিনে বাঙ্গালী জাতিতে সম্পূর্ণ আদর্শ 
মানব জন্মুন আর না জন্মুন, এদেশে এমন কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে যে, তাহারা সম্পূণ আধশ মানবের দৃষ্টান্ত হইতে সক্ষম না হইলেও, 
আদশের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাবু কালীচরণ 
এই এেণীর লোক, সুতরাং হনি বাঙ্গলার সৌরভ এবং বাঙ্গালীর গৌরব। 
কথ।টীকে বুঝাইবার জন্ত অবাস্তপরণাবে ছুই একট! দৃষ্টান্ত দিতে আকাজ্ক! 
কার। দেহ, মন ও আত্মার সম্পূর্ণ স্ক,রণ না হইলে মানুষকে “সম্পূর্ণ আদর্শ 
মানব” বলিতে পার! যায় না। মনে কর, বাহার একটী পদ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, কিন্তু অপর পদটা খঞ্জ, অসুস্থ এবং বিকল, অথবা যাহার দেহের বাম 
অঞ্চগুণি পূর্ণ এবং দক্ষিণাঙ্গগুলি অপূর্ণ, সে ব্যক্তিকে কেহ কি পুর্ণাবয়বসম্পন্ন 
মানব বণিতে পারে? যে বিদ্বান ব্যাক্ত কেবল ছুই একটা বিদ্ভায় অভ্যস্ত বা 
পারদশা, কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ক বিদ্ভাগুলিতে একেবারে অজ্ঞ, সে ব্যক্তি কখন 
“পু পণ্ডিত” ৰলিয়৷ বা আদশ। পণ্ডিত বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে ন।। 
এহরূপে, ষাহার দেহ, মন ও আত্মার সম্পূর্ণ স্করণ থা বিকাশ প্রাপ্তি হ্ইস্াছে, 
[ত/নই “আদর্শ পুরুষ” এই মংাগৌরব-ব্যঞ্জক উপাধিতে সম্বোধিত হইবার 
যোগ্য । কালীচরণ “সম্পূর্ণ আদশ” ছিলেন না, ইহ! আম স্বীকার করি, কিন্ত 
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আদর্শের দিকে তিনি অনেকদুর অগ্রসর হইয়্াছিলেন, ইহা! ক্রুব সত্য। বাবু 
কালীচরণকে আমরা তাহার তরুণাবস্থ! হইতে দেখিরা আসিতেছিলাম ; তিনি 
কদাকার পুরুষ ছিলেন না, তাহার সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
তাহাকে সুন্দর সুঠাম পুরুষ বলিয়াই বোধ হইত। তাহার কণ্ঠস্বর একদিকে 
যেমন প্রাবুটের নবনীরদের স্তায় গুরুগম্ভীর, অপরদিকে তেমনি সুকোমল 
বালকের সায় শ্রুতিমধুর ছিল । তিনি সিংহের স্তাঁয় গর্জন করিয়া সভা ও সভাস্থ 
সক্ষলকে কম্পিত ব প্রতিধবনিত করিতে পারিভেন এবং মৃছ্মধুর বাণী ছার! 
নাস্তিক ও পাষাণ হৃদয়বান লোককেও প্রেমমুগ্ধ করিতে পারিতেন। তাহার 
দেহে অসাধারণ বল ছিল। যুবাকালে তিনি একজন পাল্হোরান ব৷ বীর 
বলিয়া গণ্য হইতেন। সমস্ত জীবনে তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত যথোচিত উপায় 
অবলম্বন করিরাছেলেন। আমাদের স্মরণ হয়, নবগোপাল মিপ্রের প্রবস্থিত 
সে কালের “হিন্দুমেলা”্র একবার বাঙ্গালী বাবুধিগের শারীরিক সামর্থ্যের 
পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। সিটি কলেজের বর্তমান সর্ধাধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) 
বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম, এ, মহাশয়ের মাতুল ডাক্তার হরিশ্চন্দ্ 
তলাপাত্র (শন্মী) এম-ভি, এবং কলিকাতার স্ুবিখাত কায়স্থ পাল্হোয়াম 
বাবু অন্থু গুহ মহাশয় প্রন্থৃতি ইহার পরীক্ষক ছিলেন। এই পরীক্ষায় কালী- 
চরণ বাবু সব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিরা সকলকে চমতকৃত করিয়া! ভুলিয়া" 
ছিলেন। প্রবীণ বর্ধসেও কালীচরণ শক্তিহান হয়েন নাই। সমস্ত জীবন 
তিনি সমভাবে অনাধারণ কারিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহার দেহের সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ স্ুস্থাবস্থায় পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। 
তিনি অনাধারণরূপে দৈহিক বলশালী হইয়াও কখনও উগ্র প্রক্কৃতিক হয়েন 
নাই, কাহারও প্রতি অন্তার অত্যাচার করেন নাই, কাহারও মর্যাদার হানি 
করিতে প্রবৃত্ত হরেন নাই । এত বড় বীর হইরাও তিনি সমস্ত জীবন সাধুর 
স্যার কোমল প্রকৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাহার মানব জীবনের এই অসাধারণত্ব- 
টুকু অতি অল্প লোক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । 

বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা দেশের নান! জাতীয় 
লোকের সংশ্রবে থাকিতেন ; নানা প্রক্কৃতির ও নান! ধর্মাবলম্বী লোকের 
সংসর্দে তাহাকে দিন যাপন করিতে হইন্ত ; অথচ তিনি অহঙ্কারী পুরুষ 
ছিলেন না। এত বড় সন্মান ও সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াও তিনি বিলাসী বা 
অসংযত পুরুষ বলিয়া গণ্য হরেন নাই । তিনি চরিত্রবান্‌ পুরুষ ছিলেন । শত 


৬ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৯১ 


গহশ্র প্রকার প্রশংসার মধ্যে থাকিয়াও তিনি সাঁমান্তভাঁবে জীবন যাঁপন করি- 
তেন। অহঙ্কার, উচ্চাভিলাষ, মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি তাহাকে আক্রমণ করিতে 
পারে নাই। তিনি বিমল চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। এখনকার দিনে এরূপ 
সমাজে এমন চরিত্রবান পুরুষ খুজিয়! পাওয়া ছুরলভ। কালীচরণের জীবনের 
এই একটা অসাধারণত্ব । 

মহাত্বা কালীচরণ তরুণ বয়স হইতে ইউরোপীয় সংশ্রবে দিন যাপন করিয়া 
ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষায় 'ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় তাহার অসাধারণ অধিকার 
ছিল। কিন্তু পাঠক শুনিয়া আশ্রর্য্য হইবেন, তিনি তাহার সমস্ত জীবনে 
একদিনের জন্যও সাঁহেব সাঁজেন নাই । বাবু কালীচরণ, সমস্ত জীবনে হ্যাট 
স্পর্শ করেন নাই । তিনি ধৃতী, চাদর, পির্হান অথবা চোগা, চাঁপকাঁন, পাক্স- 
জাম! এবং টোপি ব্যবহার করিয়! সন্তষ্ট থাকিতেন। সম্পূর্ণ দেশীরভাবে তাহার 
গ্রক্কৃতি গঠিত হইয়াছিল। দেশীয় জিনিষ পাইলে তাহার পৰিবর্ভে বিলাতী 
জিনিষ তিনি আদৌ ব্যবহার করিতেন না। এতদ্দেশীর গ্রীষ্টানের স্তায় তাহার 
প্রতি বিদেশীয় ভাবাপন্ন ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ভারত মাতার সেবক 
বলিয়া গৌরব করিতেন এবং সম্পূর্ণ স্বদেশীয় ভাবে জীবন যাপন করিতেন। 
তাহার বাসাবাটাতে আমি অনেক বার গমনাগমন করিয়াছিলাম, অনেকবার 
ত্রাঙ্গণ পাঁচক, হিন্দু দ্বারবান, বাঙ্গালী দাসী এবং হিন্দু চাঁকর দেখিয়াছি । 
বিশেষ আবশ্ঠক না হইলে তিনি টেবিল ব্যবহার করিতেন না। অনেক সমগ্ধে 
ভূমির উপরে কান্ঠাসনে বসিয়া পিতলের থালায় অথবা কলাপাতে তিনি ভাত 
খাইতেছেন, ইহ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । তিনি কখন বিলাত গমন করেন 
নাই, অথচ একজন ইংলগজাত ইংরাজ যে পরিমাণে সামাজিক আদব. কায়দা! 
জানে, কালীবাবু ( আবশ্তক হইলে ) তদপেক্ষাও অধিকতর আঁদব্‌ কায়দায় 
অভিজ্ঞত দেখাইতে পারিতেন। তিনি বিলাত বান নাই সত্য, কিন্ত ইউরোপ 
ন। গিয়াও তিনি যে পরিমাণে ইংরাঁজি জানিতেন, বিলাতের অসংখ্য লোকের 
মধ্যেও এরূপ ইংরাজি অতি অল্প লৌকেই শিথিক্বাছে। ইংরাজি ভাষায় তিনি 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । ইংলগু ন] গিয়াও বাঙ্গালী যে অসাধারণ ইংরাজী 
পণ্ডিত হইতে পারে, কালীচরণের জীবন তাহার অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত । 

বাঙ্গালী সমাজের অনেক প্রধান প্রধান লোকের একট! প্রধান দোষ 
আছে। তাহার! সামঞ্ন্ত রক্ষা করিতে শিক্ষা করেন না--"ছু'কুল রাখিতে 
জানেন না।” তাহার! গ্রাজাপক্ষ অবলম্বন করিলে রাজাকে চটাইয়! দেন ; 
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ত্বনেশীয় পক্ষ অবলম্বন করিলে ইংরাঁজকে রাঁগাইন্বা তুলেন। কালীঙরণ সম্পূর্ণ 
ভাবে বঙ্গমাতার স্থসস্তান হইফ়া, সম্পূর্ণভাবে “স্বদেশী হইয়া” এবং সম্পূর্ণভাবে 
প্রচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় পারদশশী হইস্জা গবর্ণমেপ্ট ও প্রজা সাধারণকে--. 
ইংরাজ ও ভারতবাসাকে সমভাবে প্রিক্ন রাখিয়াছিলেন। অথচ তাহার 
জীবনে অসরলতা, কপটতা! বা ছুষ্টস্বার্থাভিলাষ ছিল না। কালীচরণের জীবনের 
এহ মহত্বটুকু, এই অসাধারণত্ব ও বিশেষত্বটুকু বিশেষ বিবেচনার যোগ্য । 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক গুণ ছিল, একে একে কতকগুলি 
প্রধান গুণের কথঞ্চিং বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বঙ্গদেশে সুরাপান 
নিবারণী সভা সমূহের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাবু প্যারীচরণ 
সরকার ও বাবু কালীচরণের নাম এজন্য এদেশে চিরকাল সসন্ত্রমে 
উচ্চারিত হইতে থাকিবে । ইহাদের পুর্বে এদেশে স্ুরাপান নিরারণ-সন্বন্ধে 
আর কেহ আন্দোলন করেন নাই। কলিকাতার ব্রাহ্মপমাজ স্ত্রীশিক্ষা 
বিস্তার সম্বন্ধে যখন সব্বপ্রথম আন্দোলন করেন, বাবু কালীচরণ ব্রা্মনমাজের 
সহিত সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এতুপলক্ষে নানা প্রকারে 
সাহায্য করিক্লাছিলেন। বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদারের সহিত বোগ দিয়! 
মহাতা কালীচরণ বঙ্গদেশের অনেক নগরে “সবাচারিণী সভা” 0১870 
5০০1০) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিদ্ভাসাগর মহাশরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়। 
কালীচরণ পল্লীগ্রামের পাঠশালার সংস্কার কার্যে সাহায্য করিতেন । 
পাত্রী মাকডোনালড্‌ সাহেবের এবং এই লেখকের সহযোগীতায় কালীচরণ 
এদেশে সব্বপ্রথমে উদ্যান, প্রান্তর, রাজবর্স প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্যভাবে সর্ব 
সাধারণকে ধর্মোপদেশ ও সাহিত্য এবং সমাজতত্ব বিষয়ে বন্তৃতা দিবার প্রথ। 
প্রবর্তন করেন । কলিকাতার বিডন গার্ডেনে সব্ব প্রথমে এই প্রথার তষ্টি 
হয়। কলিকাতা! মহানগরীর অনেক এখ্রাীয় বালক ও বালিক1 বিদ্যালয়ের” 
তিনি স্কাপনকর্তা ছিলেন । অনেক দরিদ্র শিশুকে তিনি প্রতিপালন করিতেন । 
অনেক বিদ্যালয়ে তাহার রীতিমত দান ছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সভার 
তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাত। ; ডফ্কলেজের উন্নতির তিনি অন্ততম হেতু; প্রভিন্‌ 
নিয়াল কন্ফারেন্পের তিনি প্রথম প্রন্তাবক ) ঘুদ্রাঘন্্র বিষয়ক অবৈধ ৯ আইন 
উঠাইয়া দিবার তিনি অন্যতম লহায় ; এতদ্দেশীয় ছাজের বিলাত বা! বিদেশ 
গমনের ভিনি উত্সাহদাতা এবং ১৮৭৪ সালের উড়িম্যা ছুভিক্ষ নিবারণের তিনি 
প্রধান হবন্্নকর্তী ছিলেন । যখন সাহিতা পরিষদ বা সাহিত্যি-সভা ছিল না, 
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সেই অতি পুরাতন কাঁলে কাঁলীচরণ বাঁবু বঙ্গসাহিত্য সভার সভাপতি থাকিয়া 
নান! প্রকারে বাঙ্গালাভাষ! ও সাহিত্যের আলোচনা সন্বন্ধে 'যথেষ্ট উৎসাহ ও 
অর্থ সাহাঁব্য দান করিক়্াছিলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট অধিকার 
ছিল, তিনি সুন্দররূপে বাঙ্গাল! ভাষাঁয় লিখিতে, পড়িতে, কথা কহিতে এবং 
বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কালীচরণের জীবিতাবস্কায়্ এদেশে এমন কোন 
দেশহিতকর অনুষ্ঠান হয় নাই, যাহাতে তাহার সম্পর্ক ছিল না। বহু সভা, 
সমিতি, কমিটি প্রভৃতির তিনি সম্পাদক বা সভ্য ছিলেন। তিনি গোপনে ব! 
প্রকাশ্যে নানা ভাবে এদেশের হিতনাধন করিরা গিক্াছেন। যেমন হিন্দুসমাজ, 
তেমনি খ্রীস্টীরনমাঁজ, তেমনি ইউরোপীয় সমাজের সহিত তীহাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
ও সহানুভূতি ছিল । কন্শ্রেসের তিনি অন্তম সভা ছিলেন; ইহার প্রতিষ্ঠা 
কালে ইনি ইহার প্রাণ স্বরূপ গণ্য হইতেন। ১৯০৭ অবের কলিকাতা কন্‌- 
গ্রেসে তিনি অত্যন্ত অস্থুস্থ ও ছুর্ধলাবস্থাতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিরাট 
সভাস্থলে তিনি দুর্বলতা বশতঃ মুচ্ছিত হইব গ্রিরাছিলেন, তথাপি কংগ্রেশ- 
প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। দেশের প্রতি তাঁহার এই 
প্রকার অনুরাগ নিতান্ত অনুকরণীয় । 

কলিকাঁতার কলেজ ই্রাটে ইয়ংমেন্স্‌ শরষ্টান আসোসিয়েশন নামে ঘে স্থৃবৃহৎ 
অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হয়, ইহা৷ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ও সুশোভিত হই- 
যাছে। এই অগ্রালিকার গ্রীষ্টার ধন্মতন্ত্বেরে উপদেশ এবং কলেজ ও স্কুলের 
ছাঁত্রদিগকে শিক্ষা দান কর! হইয়া থকে । ইহার অন্ততুক্তি সভায় বহু সংখ্যক 
বালক বালিকা অবস্থন করিয়া আহার ও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, 
বৌদ্ধ, দুসলমান ধর্মাবলম্বী বহু ছাত্র এই সভার হোষ্টেল ও বৌডিংয়ে বাস 
করে। আসোসিয়েশনের হলে সকল শ্রেণীর লোকের প্রকাশ্য সভা হয়, 
এবং মাসিক বছ অর্থ ব্যয়ে এই অষ্রালিকার ও অট্ালিকাঁর অন্তর্গত কাধ্যাবলী 
সম্পন্ন হইয়! থাকে । যখন এই স্থরম্য ও স্থবৃহৎ অষ্রালিক। নিন্মাণের প্রস্তাব 
হয়, তখন এতছপলক্ষে একটী টাকাও সাহায্য পাইবার আশা হিল না। সাঁধু 
কালীচরণের অসাধারণ অধাবপায়, অমিত যত, অস্থিমাংস-ভেদী পরিশ্রম, 
সীধুতা এবং উৎসাহে ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে লক্ষ লক্ষ 
মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া এই অট্রালিক! ও সভা প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। জলের স্তাঁ় 
টাকা ব্যয় করিয়া তিনি এই মহৎ কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কালীচরণ তাহার 
মৃ্যু কাল পর্য্যস্ত এই সতাঁর সভাপতি ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতেও তিনি 


১৯৪ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


এখানে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে আসিতেন। একদা সন্ত্রস্ত ইউরোপীয় 
ন্রনারীগণ, এই হলে, কাঁলীচরণ বাবুকে প্রশংসা সুচক অভিনন্দন পত্র এবং 
তিন সহত্্র টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। সার গুরুদাস এই সভার 
সভাপতির আসন অধিকার করিয়া কহিয়াছিলেন, “আমার প্রিয়তম বন্ধু বিমল 
চরিত্রবান ও সুপপ্তিত কালীচরণের যোগ্যতা, সাধুতা এবং স্বদেশহিতৈষণার 
ভন্য তাহাকে তিন সহতর মু্র। পুরস্কার স্বরূপে প্রদত্ত হইল। এই মুদ্রা তাহার 
ইউরোপীয় ও দ্রেশীয় বান্ধবগণ গোপনে দান করিয়াছেন। অনেক হিন্দু 
ভদ্রলোক এই চাঁদার সাহাধ্যদবাতা আছেন।” এ দিবস এ বাটাতে (ওভারটুন 
হলে) কালী বাবুর স্থবৃহৎ তৈল চিত্র স্থাপিত করা হইয়াছিল। অগ্ভাপি প্র 
চিত্র তথার অবস্থিত আছে । সভাস্থলে কালী বাবু কহিয়াছিলেন, "আমার 
জীবনে যদি কিছু উন্নতি হইয্া থাকে, আমার জীবনে বদি কেহ কিছু ভাল 
দেখিতে পান, ভাঁহা হইলে বুঝিবেন, ইহা মহামতি ধিশুর আদর্শেই হইয়াছে। 
আমি মহধপুরুষ গ্রাষ্টকৈ অনুকরণ করিতে সদাসর্ধদা অভিলাধী।৮ কালী 
বাবু কহিতেন, একটা আদর্শ না থাকিলে মানুষের জীবন পবিত্র, স্থন্দর ও 
উন্নত হয় না। 

প্রস্তাব দীর্ঘ হুইয়৷ পড়িতেছে, এবারে কাঁলীচরণের জীবনের একট 
আশ্চর্য অসাধারণহ দেখাইব। কালী বাবুর বুদ্ধি চতুরআ্র ছিল? বেদ্দিক 
দিয়াই তাহাকে দেখ, তাহাকে বিজরী পুরুষ বলিরাই বোধ হইবে। জেনেরল 
আসেম্িলী, ক্রিচর্চ প্রভৃতি কলেজে কালীচরণ অধ্যাপক ছিলেন ১ সাহেবের! 
কৃহিতেন “এমন সুযোগ্য, এনন অশেষ গুণশালী, এমন চরিত্রবান, অসাধারণ 
অধ্যাপক আমরা আর দেখি নাই |”, কালীচরণ হাইকোর্টে ওকালতী 
করিয়াছিলেন ; জজের! তাহার বজ্ডুতা শুনিয়া এবং আইনাভিজ্ঞতা দেখিয়! 
মন্তরমুগ্ধ হইব যাইতেন। কালীচরণ গিজ্জায় গিয়া ধন্খ্বোপদেশ দিতেন ; বড় 
বড় পাত্রীর অবাঁক্‌ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
রাঁজনীতিদ্র আলোচনা করিতেন, ভাঁহাতে এমন সযোগাযতা নিরীক্ষিত হইত 
যে, অনেকে তাহাকে 5656950791 বলিয়া সম্বোধন করিত । বাবু কাঁলীচরণ 
0017001096 এবং 01717511617 1055017061 প্রভৃতি পত্র সম্পাদন করি- 
তেন। এই সকল পত্রে তাহার অসাধারণ রচনা-পারিপাট্য, ভাঁষাভিজ্ঞতা, 
আশ্চর্য্য চিস্তাশীলতা। দেখিয়া কলিকাঁতার “ইংলিশম্যান* একদা লিখিয়া- 
ছিলেন-- 





কালীচরণ বন্দ্যোপাধায় |. ১৯৫ 


৭1511 010 901016550566051012001151 ঠাজছ। 10505 25051151 
1151511 

অর্থাৎ অনেক ইউরোপীয় সাহিত্য-জীবী অপেক্ষা কালীচরণ উৎকৃষ্টতর 
ইংরাজী লেখক । বাঙ্গালী-বিদ্বেধী “ইংলিশম্যান” সমাচার পত্রের মুখে এই 
প্রশংস। বড়ই গৌরবজনক । কালীচরণের সাধুতা, নআ্রত। 'ও সাত্বিক ব্যবহার 
দেখিয়া! ইউরোপীয় পাড্রীরা তাহাকে 1995 01)715080 কহিতেন। গোঁড়া 
হিন্দুরাঁও তাহাকে ধার্মিক পুরুষ বলিয়া জানিতেন। বড় লাট এবং ছোট লাট 
হইতে আরন্ত করিয়া দরিদ্র ভিক্ষুক পর্যান্ত সকলেই কালীচরণের চরিত্রের 
প্রশংসা করিত্তেন। এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত বাবুর পক্ষে বিশেবতঃ দেশীয় 
্বীষ্টানের পক্ষে, এই গৌরব অবশ্ত অসাধারণ । বঙ্গদেশের বর্তমান লেফটেনেণ্ট 
গবর্ণর সাঁর্‌ এন্ড ফ্রেজার সাহেব কালী বাবুর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সাঁহেবেরা 
তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিভেন। কালীচরণ “দেশীয় গ্রীষ্টান” বিশে- 
ষতঃ “গবর্ণমেন্টান্থগ্রহবিরোধী” না হইলে এতদিনে হাইকোর্টের জজ হইতেন, 
ইহ! নিশ্চর । জজের উচ্চ পদ পাইবাঁরও তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। 
বাস্তবিক এমন কোন প্রয়োজনীয় বিগ্ঠ! ছিল না, যাহাতে কালীচরণের অধি- 
কার ছিল না। দর্শনশান্ত্রে 02111195011) তিনি পাঁকা ওক্তাদ। ইউ- 
রোপীয় ফিলসফিতে তাঁহার সময়ে তাহার তুল্য পণ্ডিত এদেশে ছিল না। 
যুবাকালে বাবু কাঁলীচরণ এমন সুন্দর স্থক্ গায়ক ও সঙ্গীত-শান্ত্রবিদ্‌ ছিলেন 
যে, গীত গাহিয়া অনেককে মন্ত্মুদ্ধ করিয়া দিতেন। উদ্ভিদবিষ্ঠা, গণিত, 
জ্যোতিক্ষ বিদ্যা, ভূতব্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহার অধিকার ছিল। এণ্টন্স 
হইতে আরম্ভ করিয়া রাঁয়টাদ প্রেমটাদ স্কলারশিপ পরীক্ষা পধ্যত্ত তিনি পরী- 
ক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তিনি যেকি বিষয় জানিতেন না, তাহা জানি না। 
তাহার মৃত্যুর পরে একজন প্রগাঢ ইউরোপীয় পর্তিত আমাকে বলিয়াছিলেন, 
“পু০10 25100 9801০০6 81507 ৮1010) 7391১0০ 1211 01191417০০1 
70 100079,* অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নাই, যাহ লইয়া বাঁবু কালীচরণ 
উপদেশ দ্রিতে না পারেন । এখন জিজ্ঞাস! করি, সত্য করিয়! বল দেখি, এমন 
চৌরস বাঙ্গালী আর কভু কি দেখিয়াছ ? 

কাঁলীচরণ একজন প্রসিদ্ধ বাঁগী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বান্তবিক 
যৌবনবয়সে কাঁলীচরণের বন্তুতা থে ব্যক্তি ন! শুনিয়াছে,কালীচরণের বাদ্দীতা 
সগ্বন্ধে তাহার কিছুই জ্ঞান হজ্জ নাই। এমন অসাধারণ বাগী এদেশে কক্স 


১৯৬ ধন্মানন্দ গ্রবন্ধাবলী । 


জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে? রুসিয়ার প্রসিদ্ধ সম্রাট পিটর দি গ্রেটু বলিতেন, 
“[0$15 9, 6000 5150. ৮৮11০12 00০0 0605 216 1/010150.৮ অর্থাৎ মহতের 
মহৎ কীন্তির সম্মান করা শুভ লক্ষণের বিষয় বঞ্সিতে হইবে। পিটরের পৰে 
যিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন “[015 এ 9২:০611- 
5106 1055 69 1900৮7 20 00110% 8 0199 0827) অর্থাৎ বড় লোককে 
সম্মান কর! ও তাহার অনুসরণ করা! পরম ধর্ম । আমি বিবেচনা করি, দ্বর্গগত 
কালীচরণকে সন্মান করা এবং তাহার জীবনের অনুকরণ করা পরম গুণ বলি! 
গণা হইবে। 

মহাজ্সা কালীচরণ হুগলী জ্লোর অন্তর্দত খনিয়ান গ্রামের বন্দোপাধ্যায় 
বংশ-সম্ভৃত লোক ছিলেন । ইহার পিত৷ বিষক্ধ কর্মোপলঙ্গে মধ্য প্রদেশের 
জব্বলপুর নগরে বাঁস করিতেন, সেইখানেই কালীচরণের জন্ম হয্স। এই জন্গ 
সমস্ত জীবনে কালীবাবু জন্বলপুরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার প্রিম্ববন্ধু 
ও সহাধ্যায়ী মিষ্টর এইচ, বস্ত্র মহাশয় ঘখন জববলপুরের আসিষ্ান্ট কমিশনর 
ছিলেন,তখন সেই সুস্পিক্ গ্রৃস্ট্রী় বন্ধু গৃহে গিয়া কালীবাবু অবস্থান করিতেন ; 
উনবিংশ বৎসর বয়ক্রন কাঁলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহশির গ্রীষ্টপন্ম অবলম্বন করেন। 
কালীবাবু ইংরাজীতে এম, এ, ও আইনে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন । 
জেনেরল আসেখিলী, গ্রিচচ্চ প্রভৃতি কলেজে অধ্যাপকের কার্য করি তিনি 
হাইকোর্টে ওকাঁলতী আরস্ত করেন। রিপন কলেজ ও সিটি কলেজের ও তিনি 
অধ্যাপক ছিলেন। তদনন্তর কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের রেজিষ্রার পদে নিযুক্ত 
ইয়েন। ইতিপূর্বে তিনি বঙ্গদেশীয় ছোটলাট সাহেবের কৌন্সিলের সভ্য পদে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বীচি থাকিলে বড় লাটের কৌন্সিলের সদন্ত 
হওয়ার আশা! ছিল। কালাবাবু কলিকাতা মিউনিগিপালীটার কমিশনর 
ছিলেন এবং বহুবিধ দেশহিভকর ও কল্যাণকর অনুষ্টানে তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
ছিল। তিন অন্থরুদ্ধ হইব ৪ কখন ৪ গবর্ণমেন্টের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই 
পৈত্রিক সম্পত্তির এক কপর্দকও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই । এমন 
স্বনামধন্য পুরুষ বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল। বাস্তবিক রেভারেগড কুঞ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে এমন গুণবান “দে শীক্ব গ্রীষ্টান্‌” অগ্ভ 
পর্ধান্ত কেহ আবিভূতি হত্ব নাই। তিন দেশী সমাজের অন্যতম নেত। 
(1:2800£) ছিলেন। হান! এহেন পুরুষ আগদাদিথকে পরিত্যাগ করিয়া 
কোথায় গেলেন! ! 


৬ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯৭ 


কালীচরণের হিন্দু ভতিবর্গ এখনও বর্তমান রহিয়াছেন। তাহার ভ্রাতুদপত্র 
বাবু পার্ধতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, বি, এল, মহাশয়, দ্বারবঙ্গের অধীন 
সমস্তিপুরে ওকাঁলতী করিতেছেন । পার্বতী বাবু.আনুষ্ঠানিক হিন্দুঃ ইনি হুগলীর 
সবজজ, বাবু শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয়ের বৈবাহিক এবং কলি- 
কাতার সীতারাম ঘোষের স্রীটের বাবু দুর্গাদীস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাত] । 
পার্বতী বাবুর কনিষ্ট সহোদর বাবু ভবাণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে 
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নামে স্ুপরিচিত। কলিকাতা'র "সন্ধ্যা" নায়ী দৈনিক 
পত্রিকার ইনি প্রবর্তক ও সম্পাদক । উপাধ্যায় মহাশয় তরুণ বয়সে রোমান 
কাঁথলিক গ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

এক্ষণে প্রবন্ধের উপসংহার করিব । আমি যে স্থানে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখি- 
তেছি, সেই স্থান কলিকাতা হইতে অনেক দূরবর্তাঁ। যে দ্রেশপ্রসিদ্ধ ধনবান ও 
ধার্দিক পুরুষের রাজপ্রাসাদে উপবেশন করিয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি, 
সেই প্রসাপ্দশ্বামীর জনৈক কর্মচারীর হস্তে মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেনের একখানি 
স্থন্দর ছবি ছিল, তিনি আমাকে এ মনোমোহিনী ছবি দেখাইয়া কহিয়াছিলেন 
"দেখুন, কেশব বাবুর মূত্তি কি সুন্দর!” ব্রহ্গানন্দের এ প্রশান্ত মৃত্তি দর্শন 
করিতে করিতে আমার স্মরণ হইল, একদ1 কলিকাতা রাজধানীর টাউন 
হলের বিরাট সভায় কেশব কহিয়াছিলেন, "1615 585 69 01511729151) & 
6159070217 000 2015 ৮০15 41000] 09 5020101018910 1110৮ অর্থাৎ 
দশজনের মধ্য হইতে একজন বড় লোককে চিনিয়। লওয়া সহজ, কিন্তু 
তাঁহাকে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি বলি, কাঁলীচরণকে বড় লোক বলিয়া 
অনেকে বিশ্বাস ও সম্মান করিতে পারেন, কিন্তু এহেন অশেষ গুণশালী 
পুরুষকে ভাল করিয়া বুঝিবার সামর্থা এখনও অনেকের হয় নাই। 

বুদ্ধাবস্থায় কাঁলীচরণ নান! প্রকার পারিবারিক শোকে দিন যাপন করিয়া- 
ছিলেন। মৃত্যু তাহার পক্ষে শান্তিদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান তাহার 
আত্মায় আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা ও কামনা । 


পরিশিষ্ট | 


এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে অবগত হইলাম, ইংরাজি ১৮৬৩ অব্দে 
কালীচরণ বাবু শ্রীষ্টধর্থে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষা (বা্তিম্মা) হইবার 
অব্যবহিত পরেই তিনি একজন মুষলমান খ্রীষ্টান যুবকের সহিত বদ্ধমান, নগরে 


১৪৮, ধর্শানন্দ প্রবন্ধাবলী ৷ 


গমন করিয়া! গ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন) বজুতার সময়ে কালী 
বাবু শ্মশান হইতে সংগৃহীত নরমন্তক হাতে লইয়! শ্রোতাদিগকে কহিতেন, 
“ইহাই মানবের পরিণাম; অতএব পাপহারী, মুক্তিদাীতা, এবং পরকালের 
সহায় স্বরূপ প্রভূ যিশুর শরণাগত হও” ইত্যাদি । কালী বাবুর লিখিত অনেক 
উৎকুষ্ট প্রবন্ধ বিলাতের টাইম্স নামক জগদিখ্যাত সন্বাদপত্রে মুদ্রিত হইয়া 
গিয়াছে। অনেক ইউরোপীন্ক পাদ্রী বলেন, কালী বাবু ফ্রিচচ্চ মিশনের লোক 
ন1 হইয়! যদি চর্চ অব. ইংলওড সম্প্রদরায়ভূক্ত হুইতেন (এবং বোধ হয় নেটিব 
বাঙ্গালী না হইলে ) এতদিনে কোন স্থানের লর্ড বিশপ হইতে পারিতেন, ইহা 
নিশ্চয়। শুন যায়, একাধিক বার তাহার নাম বিশপ বলিয়া! নির্বাচিত হইয়া- 
ছিল, কিন্তু উপরিউক্ত বাঁধা বশতঃ তিনি বিশপ হইতে পারেন নাই । কালী বাবু 
যখন বঙ্গদেশের ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মেম্বর নির্ধাচিত হইয়াছিলেন, 
তখন কলেজ স্্রাটের বিরাট সভায় তাহাকে অভিনন্দনপত্র দিবার সময়ে বিখ্যাত 
পাত্রী ম্যাকডেনালড, মহাশয় কহিরাছিলেন “এই মহণপুরুষ, ভারতবর্ীয় গ্রীষ্টান- 
দিগের সর্ধতেষ্ঠ নেতা ।” জজ গুরুদান বাঁবু বলিয়াছিলেন, “আমার বন্ধু কালী 
বাঁবু কেবল গ্রীষ্টানের বন্ধু বা নেত! নহেন, ইনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, 
পার্শী, গ্রীষ্ট(ন, ইউরোপীয়, আমেরিকান এবং ভারতবাসী, সকলেরই বান্ধব 
এবং সকলেরই মধ্যে অন্ততম নেতা। ইনি গবর্ণমেণ্টের ও প্রজা সাধারণের 
মঙ্গলাকাজ্জী ৷” শুনা যায়, ছোট লাঁট সার এন্ড, ক্রেজার বাহাদুরের পিতা! 
রেভারেওগ ডাক্তার ফেঁজারের সহিত কাঁলী বাবু কিছু দিবস মধ্যপ্রদেশে প্রচার 
কার্ষ্যে নিধুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুর্ব হইতে কালীবাবু কন্তা- 
শোকে স্ত্রী বিয়োগে ও দৈহিক রোগে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, 
ভূবনবিখ্যাঁত পান্রী আলেকজাগাঁর ডফ. সাহেবের শিশ্তবুন্দের মধ্যে রেভারেও 
ডাক্তার কৃষ্ণমোহন, বাবু কাঁলীচরণ, লক্ষৌ মিশনের বাবু রামচন্দ্র বন্থ, 
মাহানাদ মিশনের বাবুজগবীশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য, জব্বলপুরের ভূতপুর্ব আসিসটাণ্ট 
কমিশনর বাবু হরিশ্চন্দ্র বস্থ এবং কলিকাত। রামবাগান পল্লীর দত্ত বংশ 
সর্বাগ্রগণ্য 

. কালীচরণ বাবুর পিতাঁর নাম ৮হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । কালীচরণ কলি- 
কাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের এম, এ, পরীন্গায় দর্শন শাস্ত্রে সর্ব প্রথম স্থান অধিকার 
করিরাছিলেন। তিনি এণ্টথ্স হইতে এম,এ, পর্য্যস্ত সমস্ত পরীক্ষাপ্স প্রথমস্থ।ন 
অধিকার করিয়াছিলেন । ইই।র পিতা হরচন্ত্র মহাঁকুলীণ ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহার 


_ বিবাহের ফলাফল । ১৯৯ 


৬২টি বিবাহ ছিল, তন্মধ্যে তৃতীয়! স্ত্রী হেমাঙ্ষিনী দেবীর পুত্র কাঁলীচরণ ॥ 
কালীচরণ বাবুর মৃতুতে শোক প্রকাশার্থ বঙ্গ দেশের নাঁনাস্থানে সভা হইয়াছিল 
তাহার সমাধি ক্ষেত্রে বঙ্গের ছোট লাট সাহেব হইতে আরস্ত করিয়া প্রায় 
সকল শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। 

সাপ হপাভজান্পাটাি 


বিবাহের ফলাফল । 
(প্রাচীন দৈবজ্ঞদিগের গণনা ) 

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় জন্ম ও মৃত্যু অপেক্ষা, বিবাহক্রিয়! গুরুতর প্রস্কো- 
জনীয় ঘটনা । কর্ম্বন্ধন ছিন্ন না হইলে, সর্বপ্রকার স্থখ ও ছুঃখের সম্পূর্ণরূপে 
ক্ষয় না হইলে, জন্মজন্মা ন্তরীণ অদৃষ্ট সংস্কার বশতঃ মনুষ্যকে পুনঃ পুনঃ সংসার, 
ক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়, সুতরাং মানবজন্মের বিশেষত্ব কিছুই নাই ;“জাতিস্ত 
হি ধবো মৃত্যুর্জ বং জন্ম মৃততম্ত চ” অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, ইহা ঞ্ুব 
সত্য-_জন্ম মরণের কারণ-_ সুতরাং মৃত্যুতে বিশেষত্ব কিছুই দেখি না) ইহ! 
স্বাভাবিক ঘটনা! এবং প্রত্যেক জীবনই এই এশ্বরিক নিরমের অধীন; কিন্তু 
বিবাহ তাহা নহে, ইহা! তোমার ও আঁমার বাসনাসম্ভৃত ক্রিয়াবিশেষ। বিবাহ 
আমাদের সখ স্বচ্ছন্দতা, সুবিধা ও সঙ্কল্পের নিমিভ্মাত্র ক্রিয়ান্বরূপ পরি-, 
গণিত হইলেও ইহ! একটি অত্তীব প্রয়োজনীয় বিরাট ব্যাপার-_ইহা! আমাদের 
সামাজিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, ধন্মনৈতিক এবং জাতিগত মহোৎসব । 
এই জন্য অনেক কাঠ খড় পোড়াইরা বিবাহ হয়--এইজন্ অনেক তর্ক বিতর্ক, 
বাগবিতণ্ড, অনুসন্ধান অনুনয়, ভাল মন্দের বিচার প্রসৃতি না হইলে বিবাহের 
বন্দোবস্ত শেষ হয় না । বিবাহ বিভ্রাটে মহ অনিষ্ট, মহ! গোলযোগ, মহা উপ- 
দ্রব সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা; এইজন্ত প্রাচীন কাঁলের লোকেরা অতি সাব- 
ধানে বিবাহ সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। প্রস্তাবিত বিবাহটি ভাল 
হইবে কি মন্দ হইবে, তাহা! স্থির করিবার জন্য তীহাঁর। গ্রহাচধ্য, দৈবজ্ঞ গ্রহ- 
বিপ্র, জ্যোতিষী পণ্ডিত, ভবিষ্ত্তত্বজ্ঞ, সীধুসন্ন্যাপী প্রভৃতির নিকট গমন 
করিয়া বিশেষ অনুনয় ও অনুরোধের সহিত, বিবাহের সুফল বা কুফলসব্বন্ধে 
প্রশ্ন করিতেন। সে কালের দৈবজ্ঞগণ এই রূপ প্রশ্নসন্বন্ধে যে সকল অতীব 
কৌতুকাবহ গণন! দ্বারা ফলাফলের মীমাংসা করিতেন, তাহার কতকটা 
পৃথিবীর সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে এখনও প্রচলিত.আছে; খ্রীস্ীক্, ইসলামীয়, 
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হিন্দু, হিক্র, পার্শিক, জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্দ্শান্ত্রে ও প্রাচীন জ্যোতিষশীস্তর 
হইতে এই সকল কৌতুকাবহ গণনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার আকাজ্ষ! করি। 
বিবাহের কথা উঠিলে, প্রবাসীর আমোদপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ এই 
কৌতুকাঁবহ তালিকা মিলাইয়া দেখিতে পারেন । 

১ম। বর্ণগণনা--পাত্রের নামের প্রথম অক্ষর এবং পাত্রীর নামের প্রথম 
অক্ষর যদি এক বর্ণ ভূক্ত হয়, তাহা হইলে ( দৈবজ্ঞের! বলিতেন ) বিবাহ শু'ভ- 
ফলদায়ক | দৃষ্টান্ত--পাত্রের নামি বলরাম, পাত্রীর নাম মানকুমারী, পাত্রের 
নামের প্রথম অক্ষর ব এবং পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর ম-_এতছ্ভয়ই প 
বর্ণের অন্তর্থত,সুতরাং সেকালের দৈবজ্ঞদিগের মতে এইরূপ বিবাহ শুভকর। 

২য় । যুক্তগণন1-পাত্র ও পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর যদি এক হ্ঘ, 
অথবা কেবল স্বস্বত্ব দীর্ঘত্বের প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে সেই বিবাহ নিতাস্ত 
অগুভকর। দৃষ্টাস্ত-_পাত্রের নাম উমাকান্ত এবং পাত্রীর নাম উধাময়ী ; এই- 
রূপ বিবাহ অশ্তভফলপ্রদ। পাত্রের না ঈশ্বরদাস এবং পাত্রীর নাম ইচ্ছামিয়ী, 
এরূপ সম্মিলন (দৈবজ্ঞদিগের মতে ) অকল্যাণকর। 

৩য়। গ্রহসংজ্ঞ! গণনা--বরের নাম চন্দ্র এবং কন্তার নাম নক্ষত্র ব্যঞ্ক 
হইলে বিবাহ খুব ভাল। 

৪র্থ। পাঁদপত্রততী গণনা--পুরুষ এবং স্ত্রী এতছুভরেরই নাম ঘদি বৃক্ষ বা 
লতাব্যঞ্জক হয়, তাহ! হইলে বিবাহ একেবারে বন্ধ করা কর্তব্য । 

৫ম। গরলামৃত গণনা-_পুরুষ ও স্ত্রীর যদি পবস্পর বিরোধী নাম হয়, 
(মনে কর বরের নাম অযৃত এবং কন্তার নাঁম গরলমরী বা কাঁলকুটী ) তাহা! 
হইলে এরূপ বিবাহ দ্বারা উভয়েরই সন্বর নৃত্যু হইয়! থাঁকে! সাপ ওঁ নেউল 
নামে বিবাহ হয় না। 

৬ষ্ঠ। অহি গণনা--পাত্রীর নাঁম যাহাঁই হউক, পাত্রের নাম সর্গের পরি- 
চাঁয়ক হইলে, গ্রীষ্ম বা বসন্ত ধুতে বিবাহ দিবে না। অন্ত খতুতে বিবাহ 
হইলে ক্ষত্তি নাই । বিবাহের অন্ততঃ এক সপ্তীহ পুর্বে মনসা পুজা কর আব- 
শ্তক। 

৭ম। স্ত্রীর নাম পুরুষের মত এবং পুরুষের নাঁম স্ত্রীর মত থাঁকিলে 
বিবাহে বর কন্ঠা উভয়েই দরিদ্র হয় । 

৮ন। যে পাত্রের রাশি প্সিংহ” তাহার বুধবারে বিবাহ হইলে, বিবাহ 
ভয়ানক রোগ, শোক, গ্িস্তা ভয় ও বিপদের কারণ হ্য়। 
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ঈম। প্রিহুদীদিগের মতে পাত্রের নামে পুর্বদিকের পরিচয় এবং পাত্রীর 
নামে পশ্চিমদিকের পরিচয় পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে, একপ বিবাহের প্রস্তাৰ 
একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়! উচিত। 

১০ম। প্রাচীন রোমান কাঁথলিক দিগের দৈবজ্ঞ সাঁধুদিগের মতে শুক্রবাৰে 
বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। 

১১শ। হিন্দুদিগের মতে দিবার বিবাহ হইলে, গৃহদাহ, গৃহপালিত পণুর 
অকালমৃত্যু, মাতাপিতার সত্বর বিয়োগ, পাত্রীর সত্বর বৈধব্য, সঞ্চিত অর্থ নাশ, 
শুরুর অভিশাপ, জ্ঞাতিবিবাঁদ, দরিদ্রতা, রোগ, বিলাপ প্রহতির উৎপত্তি ভক্ম। 
মরক্কোর মুসলমানদিগের দিনে বিবাহ হয় ন1। | 

১২শ। পুরুষের নাম ভূঙ্গব্যঞ্জক এবং পাত্রীর নাম পুষ্পব্যঞজক অথবা! 
মধু কিম্বা মিষতাবাঞ্জক হইলে পারিবারিক শান্তি অক্ুপ্ন থাকে । রাজপুতনায় 
ইহাঁকে “গুলভোুরা” গণনা বলে। 

১৩শ। পাত্র ও পাত্রীর নাম সরস্বহী বাঁ লক্ষ্ীব নাম হইলে উভয়ে অত্যত্ত 
সখী হয়। মান্দ্রাজে ইহাকে “অন্চি--ভেভ্ু” গণনা বলে। 

১৪শ। পারসীকদিগের দৈবজ্ঞবুন্দের মতে পাত্রের নামে স্থল এবং 
পাত্রীপ্ধ নামে জল বুঝাইলে বিবাহ খুব ভাল ফলপ্রদীয়ক হইয়। থাকে । 

১৫শ্‌ 1 কোচিন দেশে সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত বতগুলি বার 
আছে, ইহার মধো পাত্র বা পাত্রীর কাহারও নামে রবি, সোঘ, মঙ্গল এবং 
বৃহস্পতিবারব্যঞ্রক শব্ধ থাকিলে বিবাহ খুব আনন্দদায়ক হয়। ইহাকে সে 
দেশে দ্বীপ-চালী গণনা বলে। 

১৬শ। খতু গণনা 1--কানাড় কের্ণাট) দেশে পাত্র পাত্রীর উভক্বের নাম 
খতুব্যঞ্ক হইলে বিবাহ অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয়। দৃষ্টান্ত--পাত্রের নাম বসন্ত- 
কুমার, পাত্রীর নাম হেমস্তকুমারী । 

১৭শ। আরবের প্রাচীন কোরিশ বংশের দৈবজ্ঞেরা গলার মালার ষোঁড় 
বিষোড় দেখিয়া বিবাহের ফলাফল নির্ণয় করিতেন $ টক্ক, বুর্শিদাবাদ» হায়দ্রা- 
বাদ, মুলতান প্রভৃতি স্থানে এখনও এইরূপ প্রথা প্রচণিত আছে। ইহাকে 
আরবী ভাষায় “আশ. তকৃ খর।” বলে। দৈবজ্ঞের! গলার মালা হাতে লইয়া, 
প্রশ্নকর্তীকে তাহা স্পশ করিতে বলেন; মালার যে “দানাপ্টি স্পর্শ করা 
হয়, তাহা হইতে মালার শেষ দান! পধ্যস্ত গণন1 করিয়। যদি যুগ্ম সংখ্যা 
(যোঁড়) পাওয়া! গেল, তাহা হইলেই বিবাহ ভাঁল, নতুবধ্জবিবাহ মন্দ। মুর্শিদা- 
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বাদের নবাববংশে “আশখতক্খর1” দ্বারা এখনও প্রতিদিন নানাপ্রকার শুভা- 
শুভ ঘটনার গণনা হইয়া থাকে। 
১৮শ। “ফেল ফায়েল”গণনা ।--ভাঁরতবর্ষের এবং ভাঁরতবর্ষের বহির্দেশস্থ 
পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের মুসলমান দৈবজ্ঞেরা কোরাণ দেখিয়া একপ্রকার 
শুভাঁগুভ ফল নির্ণয় করেন, ইহারই নাম ফেল-ফায়েল গণনা । আরবা 
ভাষার ফেল্‌ শবে কর্ত! (58৮)০0) এবং ফায়েল শবে ক্রিয়া! (9:501০96) 
বুঝায়। আমার বিবেচনার প্রাচীন ্রিহুদীদিগের নিকট হইতে গ্রষ্টানের! 
এবং গ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে মুসলমানের! এইরূপ গণনার অন্থকরণ করিয়া 
ছেন। দৈবজ্ঞের! চক্ষু মুদ্রিত করিয়। সব্বপ্রথমে 
“বিশ. মিল্লা আর্‌ রহমা নির রহিম্‌। 
লাইল্লা হোইল্লা মহম্মদ রস্থুলেলা । 
আল্‌ হাম্‌্দো লিল্লা! হু রব. উল্‌ আঁলমীণ ॥৮ 
এই কথাগুলি সভক্তি উচ্চারণ করিরা, চক্ষু উন্মীলনপুর্বক, কোরাণ 
খুলিয়। থাকেন। কোরাঁণের যে শব্দ বা যে অক্ষর তাহার সর্বপ্রথম চক্ষুগোচর 
হয়, তাহা যদি কল্যাণব্যগ্রক হয়, তাহ! হইলেই বিবাহ গশুভদারক, নতুব! 
নহে। মনে কর, কোরাণ খুলিয়াই দৈবজ্ঞ পড়িলেন-- 
“লা হোল্‌ বেল্‌-আ! কুবতে ইল্লা বিল্‌ লা হীল্‌, অলি উল আজীম্‌॥” 
তাহা হইলে বিবাহ অন্ভফলদাঁর়ক হইল, কারণ “লা হোল্‌ বেল্‌-আ” 
শব্ধ খ্ুণা, বিরক্তি, নিরাঁনন্দ ও বিশ্মপব্যঙ্জক শব্দ । 
কিন্ত যদি দৈবজ্ঞ মহাশয় পড়েন-__ 
“অজ তগ. ফের উল্লা রব মিন্‌ কুলে জন্বীহী, য়োয়া অতুবে ইলাহী |” 
তাহা হইলে বিবাহ শুভফলপ্রদায়ক, কারণ এই আয়েতের প্রথম শব্দ 
এবং সম্পূর্ণ আয়েতের অর্থ আশ! ও আনন্দদাঁরক । প্রাচীন রোমান- 
কাথলিক পাত্রীগণ বাইবেল লইয়াও এইরূপ গণনা করিতেন। তাহার! 
প্রথমে 001 52079 01010 26 [00500 নানক স্প্রসিদ্ধ [01053 
৮75৩1 উচ্চারণ করিয়। বাইবেল খুলিতেন। মনে কর, তীহার। পড়িলেন.-_ 
শু (26 0877 51911 01) 1010. 01189915102 001 2 0101 01 
21015, 20010012 3190017 01 09900901760 60619510060 1845 
[06010191519] ৯5211 5. 


হাহা হুইলে বিবাঞ্থে ভাল ফল হইবারই কথা। বদি তাহার৷ পড়িলেন_- 


বিবাহের ফলাফল। ২০৩ 


৭1701 | 00৮ 0015, 00986 0555 211595 ০1৬০5 91021] ০2065: 
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তাহ! হইলে, প্রস্তাবিত বিবাহকে কল্যাণকর বলিয়। বিশ্বাস কর! গেল না৷। 

১৯শ। বুর জাঁতিরা অত্যন্ত বীর্যশালী এবং খুব স্বাধীনতাপ্রিয়, 
কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব হইলে প্রাচীন কুসংস্কারকে অনেকে সহজে পরিত্যাগ 
করিতে সম্মত হয় না। বুর জাতির অনেকে এখনও গাছের পাতার বং, 
ফুলের গন্ধ, আকাশের নক্ষত, বোতলের রং গিজ্জার প্রথম আগন্তকের 
নামের অর্থ এবং জলে হুধ্যের প্রতিবিম্ব প্রভৃতি দেখিনা বিবাহের ফলাফল 
নির্ণর করিয়! থাকে । 

২০। মাদ্রাজের পরেয়া জাতির বিবাহের প্রস্তাব হইলে, রাত্রিতে জলপুর্ণ 
পাত্রে বব ভিজাইয়! রাখে । প্রভাতে তাহাতে পুর্ণাকারে অন্কুর দেখিলে 
আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং প্রস্তাবিত বিবাহকে স্থফলদায়ক বলিয়! বিশ্বাস করে। 

পুরাতন গ্রীক জাতির মধ্যে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস বিবাহের 
পক্ষে অতীব শুভকাঁল বলিয়া গণ্য ছিল। রোমক জাতির মধ্যে মে মাস উত্তম 
কাল বলিয্না গণ্য হইত। ইংরাজ জাতি দ্বার! মে মাসকে বিবাহের পক্ষে অশ্তভ 
বলিয়! বিবেচিত হয়। অনেক ইংরাজের বিশ্বান, মে মাসে বিবাহ হইলে সন্তান 
বাচে না। 

1৭101) 1109 100911155695 27 0187 রি 
4511 000 02100759016 2170 0০09, 

রোমান কাঁথলিক শ্রীষ্টীনের! লে্ট, উৎসব সময়ে বিবাহ করে না। 

11517 10191700760 ৯1111210900, 

সাহেবের! ইহাঁও বলেন, সোম, মঙ্গল ও বুধবার বিবাহের পক্ষে খুব ভাঁল। 

1001709009৮ 210৮2055055 001 09510 
৬ ০0179509 070 095 ৫907 01 21] ) 11701509101 01095565, 
1২11099 101 195505. 5৪808 110 1010 2 511, 

হিন্দু প্রবাদদে ও শান্ত্রে জন্ম মাস এবং চৈত্র ও পৌষ মাস বিবাহ জন্ত 
নিষিদ্ধ। 

“ন জন্ম মাসে ন চ চৈত্র পৌষে।” বিবাহ জন্ত অন্তর লিখিত আছে-__ 

আধাট়ে ধনধান্তভোগরহিত। নষ্ট প্রজা শ্রাবণে 
বেশ ভাঁদ্রপদে ইষেচ মরণং রোগান্বিত! কান্তিকে। 


২০৪ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


পৌষে প্রেতবতী বিয়োগরহুলা চৈ মদোন্মাদিনী 
অন্তেম্বেব বিবাহিত? জ্ুতবতী নারী সমৃদ্ধাভবেৎ ॥ 
গুরুতুক্রবুধেন্দুনাং দিনেষু জুভগ! ভবেৎ। 
সূর্ধযাকিভূমিপুত্রাণাং দিনেষু কুলট! ভবেৎ॥ 
অনেক জাতির মধ্যে বসন্তকাল বিবাহের পক্ষে অতীব স্ুলময় বলিয়৷ গণ্য । 
বসস্তকালে নরনারীগণ নবীন! প্রকৃতির মনোমোহিনী শোভায় বিমোহিতা হয় 
এবং এই স্থখময় খতুতে তাহার? আদি রসে আনন্দিত হযেন। মহ1 কৰি কাঁলি- 
দাস “খাতু-সংহার” কাব্যে বসন্ত খতুর বর্ণনায় লিখিতেছেন-- 
প্রায়েণ রাগচলিতানি মনাংসি পুংসাং। সমৃত্স্থুকা এব ভবস্তি নার্ধঃ। 
আর অধিক প্রনাণ বা দৃষ্টান্ত দিবার আবপ্তক নাই। আরও প্রমাণ 
তুলিলে প্রবন্ধ আরও কৌতুকাবহ হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকতর কৌতুকা- 
বহ করিবার আকাজ্কা নাই। গণনায় ভালমন্দ যাহাই হউক, আসল কথা 
এই বে, সভ্য জাতির ও শিক্ষিত সমাজের “বিবাহ"ক্রিয়াটা এতই গুরুতর এবং 
প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে, খুব সাবধানতা সহিত ভালমন্দের বিশেষ বিচার ন। 
করিয়। বিবাহসমুড্রে লম্ক দেওয়া বড়ই বাতুলভার কর্ম্ম। পিতা, মাতা ব! 
অভিভাবকের] অন্তায় বিবাহের প্রশ্রয় দিলে, সকল শাক্জ্রমতে, মানবসমাঁজ 
ও পূরমেশ্বরের নিকট ঘোরতর অপরাধী বলিন্পা গণা হয়েন । 


রৌয়া ছেড়া পণ্ডিত । 


ক অন্দর জ্ঞান নাই বেদের করে ব্যাখ্য।। 

বিদ্ভার ত “বি” নাই, পণ্ডিত হলো আখ্যা ॥ 
দেখে শুনে অবাক হই, কালের কি গতি! 

রৌর। ছেঁড়া প্ডিতের শুন তবে রীতি ॥ 

* পাঠক মহাশন্ন! আপনারা বিদ্যাশৃন্ত ভট্টাচার্ষোর কাহিনী শুনিয়া থাকি- 
বেন, কিন্ত খিগ্তাশুন্য ভট্টাচার্ধোর পিতামহের গল্প শুনিঘ্ছেন কি? রৌয়। 
ছেঁড়া পণ্ডিত মহাশয়, বিগ্তাশুন্ত ভট্টাচার্যের বাবার বাবা ) বর্তমান প্রবন্ধ সেই 

'দিশ্বিগরী পঞ্ডিত পুরুবের কাহিনীতে পরিপুর্ণ। নিদাঘের হাড় ভাঙ্গা গ্রীন্মে 
ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া নির্জনে এবং সযন্ধে এই কাহিনী পাঠ করুন ; ইহ! পাঠ 


রোয়! ছেঁড়া পণ্ডিত। 7. ২০৫ 


করিলে ফেল্ওয়াল। ছেলে পাশ হয়; বি-এ ছাত্র এম এ, ছাত্র হয়, নির্বোধ 
বালক সুবোধ হয় এবং মূর্খ যুবার অধস্তন সপ্ত পুরুষ পধ্যন্ত পণ্ডিত হইয়া! বায়। 
ও শান্তিঃ শাস্তি । | 

গোরাটাদপুর নামক গ্রামে প্রায় সপ্তদশ শত চর্্মকাঁর বাঁস করিত। গ্রামের 
ভিতর প্রবেশ করিয়! দেখ, চারিদিকেই চাঁমার আর চামার !! এই মুচিদিগের 
যে ব্যক্তি গুরু, তাহার নাম হলধর। গ্রামে যখন হলধরের পদার্পণ হইত, তখন 
মুচিসমাজে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া বাইত। গুরুদেব প্রতি বৎসর একবার 
মাত্র শিষ্যদিগের গ্রামে আসিতেন, এবং দুই য। তিন সপ্তাহের অধিককাল তথায় 
যাপন করিতেন না1। মুচিদ্িগের মনোমধ্যে বিশ্বাস এই যে, গুরু হলধর ঠাকু- 
রের তুল্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাহারা বলে 
“আমাদের গুরুদেব মহাঁশর চারি শাস্ত্রে পণ্ডিত, সমস্ত বেদটা তাহার কণ্টস্ক 
এবং ছুনিয়ার সমস্ত বিগ্া, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত ধর্ম এবং সমস্ত জ্ঞান হলধর পপ্ডি- 
তের পেটের ভিতর গ্রজ্‌ গজ্‌ করিতেছে ; বিশেষতঃ এই অসাধারণ বিদ্বান 
পুরুষের মন্তিফটা এত অধিক পরিমাণে বিগ্তা্বতে পরিপূণণ বে, সামান্ত একটা 
দেশালাইয়ের আলোকের উত্তাপে তাহার মাথাটা! ছুই ফাক হইয়া উড়িয়! 
যাইতে পারে ।” যাহা হউক, দেখিতে দেখিতে, সেই মুচি-আরাধ্য 
হ্লধর ঠাকুর গোরাটাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শত শত চর্মকার 
গুরুদেব সম্মুখে একত্র হইয়া তাহার চরণ বন্দনা ও জয় স্ততি পূর্বক, হাত 
পা ধোয়াইয়া, তাহাকে মাছুরের উপর বসিতে দিল। সমুদয় গ্রাম মধ্যে এক 
নবৌতৎসবের সৃষ্টি হইল। ৃ 

ঘুচিরা চারিদিকে যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে “মাত| সরস্বতীর বরপুত্র 
আগমন করিয়াছেন, আমাদের বাটীতে গুরুদেব হলধর পণ্ডিত স্বরং শুভাগমন 
করিয়। গ্রামকে আলোকিত করিতেছেন। বিদ্বা ও ধর্ম তাহার সঙ্গে দঙ্গে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন অসাধারণ পণ্ডিত ভূতলে অতুল ।* 

গ্রামে ছুইট। সংস্কৃত টোল ছিল, একট টোলের অধাপকের নাম গগনচন্তর 
সিদ্ধান্তভূষণ। গগন পণ্ডিত তাহার ছাত্রদিগকে কহিল, “চল, আমরা. অগ্থ 
এই দিগ দ্িগন্ত-বিশ্রাত পঙ্ডিতের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে উদ্ভত হুই 1৮ 
ছাত্রের! তাহাতে সম্মত হইলে সশিষ্য সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় মুচিপাড়ায় উপস্থিত 
হইলেন। মুচিগণ তাহাদের গুরুদেব সমীপে গিয়া কহিল “ঠাকুরগো ! আমা- 
দের গ্রামের সর্বপ্রধান পণ্ডিত আপনার সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় করিয়া তাহার 


২০৬  ধন্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন জন্য আগমন করিয়াছেন। ইহার তুল্য অধ্যাপক 
এদেশে আর নাই। প্রভো ! দেখিবেন এ ব্যক্তি যেন কিছুতেই আপনাকে 
পরাজয় করিতে না পারে, তাহলে আমাদের আর লৌকে্র নিকট মুখ 
দেখাইবার উপায় থাকিবে না। ইহাকে বদি হারাইয়া দ্রিতে পারেন, তাহ! 
হইলে সমস্ত দেশে আপনার অনস্তকালস্থায়িনী কীন্তি বর্তমান থাকিবে । 
হলধর কহিল, “বৎস! মাভৈঃ মাভৈঃ, ভয় নাই, ভয় নাই। যে বত বড় 
হউক, হলধরের উপর কেহই নহে। 
হোক্‌ ছুনিরা যত বড়, আকাশ তার উচ্নু। 
হলধরের হলে এসে, সবাই খায় কচু ॥” 

দেখিতে দেখিতে সিদ্ধান্তভৃূষণ মহাশয় তাহার ছাত্রবর্ধকে লইয়া মুচি 
পণ্ডিতের নিকটে উপস্থিত হইল। যথাস্থানে উপবেশন করিয়া! হলধরের সহিত 
কিয়ৎক্ষণ আলাপ পরিচয় পূর্বক, পণ্ডিত জিজ্ঞাস! করিল, ঠাকুরগো ! আপনি 
কি সমুদয় চারিবেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন ? তা” হলে ত আপনি একজন দেবাম্ু- 
গৃহীত পুরুষ | হলধর কহিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? অগ্রে তোমাকেই 
জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্‌ শাস্ত্রে পণ্ডিত বল দেখি? কোন্শান্ত্রে তোমার 
প্রবল অধিকার লাভ হয়েছে বল দেখি? সিদ্ধাস্তভৃষণ কহিল, “মহাশয় ! 
বিগ্তার্থীদিগকে শিক্ষা দিতে হয়, কাজেই কিছু কিছু কাব্য, ব্যাকরণ, স্থৃতি, 
দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হইয়াছে; এতন্মধ্যে স্তাঁক্স শান্ত্রেই কিছু 
অধিক অধিকার রাখিয়া থাকি 1 ভ্লধর বলিল, “আচ্ছা! বল দেখি, ্যায় 
শাস্ত্রের এই ছুইট। হুত্রের অর্থকি ? 

১। হল কচি গজ গডুান্বশ্ব গুদুম্বনীয়ং। 
২। হড্‌ হা গড্‌ গডুশ্ব ফিণ ফিনীহাঃ। 

হুত্র শুনিয়াই সিদ্ধান্তভূষণের দেহপিঞ্রের বুদ্ধি-পাথী উড়িয়া! গেল। 
টোলের বুদ্ধ পণ্ডিত অবাক হুইয়া আকাশের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিল) এমন সময়ে এক ছাত্র হলধরকে সম্বোধন করিয়। কহিল “ঠাকুরগে ! 
অধ্যাপক মহাশয় নৈয়ারিক পণ্ডিত বটেন, কিন্তু তা বলিয়া আপনার সমতুল্য 
কি কেহ হইতে পারে ? জরার আর যুবায় কখনও কি তুল্য হয় ?”৮ সিদ্ধান্ত- 
ভূষণের পরাজন্ন দেখিয়! মুচিরা আনন্দে করহালি দিয়া চীৎকার করতঃ কহিতে 
লাগিল “এবারে হেরেছে! এবারে হেরেছে ! পণ্ডিতের গব্ব খর্ব হয়েছে” 
| সোঁণার পরীক্ষা আগুনে । তেলের পরীক্ষা বেগুণে ॥ 


রৌঁয়! ছেড়া পণ্ডিত। [২০৭ 
ছাঁত্রদিগকে সঙ্গে লইয়। সিদ্ধান্তভৃষণ ঝঁটিতি মুচিপাড়! পরিত্যাগ পূর্বক 
রাস্তাক্স আসিয়া পৌছিল। বালকদিগকে কহিল, “ব্যাটা কি ভণ্ড ! এমন ঠক 
চুড়ামণি ত আর দেখি নাই” যাহা হউক, অপরাহ্ে দ্বিতীয় টোলের অধ্যা- 
পক শ্রীমৎ লঘুজীবন বেদান্তবাগীশ মহাশর মুচিপাড়াক্ম উপস্থিত হইয়া মুচি 
আরাধ্য গুরুর নিকটে পরিচিত হুইলেন। হলধর জানিতে পারিল, নবাগত 
পণ্ডিত বেদান্তশাস্ত্রের এবং ব্যাকরণের অধ্যাপক । লঘুজীবনকে সম্বোধন 
করিয়। মৃছুমধুর হাস্ত সহকারে হুলধর কহিল “ওহে বেদান্তবাগীশ! যুগ্ধবোধের 
ছুইটা সুত্র উচ্চারণ করিতেছি, ইহার অর্থ বুঝাও দেখি? 
১। কুড়,তাং কুড়,দ্ব্য নিজব্যহেঃ। ২। প্রটক্ষ্যপ্‌ শ্বশুরা লয়ৌন্দে। 
হলধরোভাবিত মুগ্ধবোধের অপুব্ৰ স্ত্রদ্ধয় শ্রবণ করিয়। বেদাস্তবাগীশের 
বুদ্ধি-নারিকেল ফট করিয়া ফাটিয়। গেল! কি উত্তর দেওয়া উচিত, কিছুতেই 
ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে কহিল “ঠাকুরগে। ! চাদে আর বেঙে কি 
তুল্য হয়? আপনার সঙ্গে কি আমাদের তুলন1 ?” যাহ হউক, পণ্ডিত লঘু 
জীবন মুচিপাড়ায় হারি মানিয়া চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে 
ভাবিলেন, “এই ভগ ব্যাটাকে যম কি ভূলে গেছে ?” 
অতঃপর মুচিগণ গলায় সাত হাত কাপড় জড়াইয়া করযোড়ে দিিখ্বিজয়ী 
হলধর সমীপে নিবেদন করিল “হুজ্করগো ! একটা খুব বড় কৰি এসেছে, এই 
ব্যক্তি বিদ্ভার অহঞ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে । একবার এই লোকটার সঙ্গে 
একটু লড়াই করুন ত? যে যতবড় বিদ্যাক্ষেত্র লইয়া আস্থক না কেন,স্ইহা 
নিশ্চয় যে, হুজুরের লাঙ্গল চলিতে আরম্ভ করিলে বিদ্ার জমি ধুলিময় হোসে 
যাবে। একবার আপনার বিদ্ার ষাঁড়ের ঘাড়ে বুদ্ধির লাঙ্গলট। বাঁধিয়া 
দিউন ত দেখি ।৮ 
এই সময়ে পম্পটরাজ নামক কবিবর আসিয়া! দর্শন দিল। হলধর তাহার 
সন্মুখস্থিত ভূমির উপরে সজোরে করাঘাত করিয়া কহিল “ওহে! তুমি যদি 
প্রকৃত কবি হও, তাহা হইলে এই সংস্কত শ্লোকটার কি অর্থ হয় বল দেখি ?” 
হিড়িং মিড়ীং ঘিড়িং সাবাহো পুওরীকাঁক্ষং। 
নরাঁনাং নাপিভং ধূর্তং বৈশাখে নব বানরং ॥ 
কাঠায়াং কুড়,স্বাং লিঙ্েং সানাড়ী প্রাণ ঘাতিকা। 
মুচ্যাও শুচাও প্রকটনীয়াস্তমম্‌ সমূত্র বাঁহোঃ ॥ 
কবিখর তাহার গায়ের উড়ানীখানি অতি সত্বরে তাহার গলায় জড়াইয়! 


২০৮ ধশ্মীনন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


যোড়হাতে কহিল “ঠাকুরগো! আপনার জয় হৌক। বুঝিলাম, আপনি 
শ্বরং মা ভগবতী ! কেবল ছুইখানি শ্রীচরণের অভাব মাত্র দেখিতেছি, 
এই একটু মাত্র প্রভেদ ভিন্ন আপনি সাক্ষাৎ মা কপিল! ভগবতী! আপনার 
বিপুল দেহ--সরোবরে যে অসংখ্য বিদ্ধা মীণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহার ইয়ত্বা কর! 
যায় না। ঠাকুরগো ! আপনার সঙ্জে আমরা কি যুঝিয়া উঠিতে পারি? 
এত বড় সাধ্য কার! কথ! শুনিয়া! মুচিরা ধন্য ধন্ত করিতে লাগিল। 
সর্দার মুচী বলিল “অহ! হো! আমাদের গ্রামে আজ সৌভাগ্য ক্রমে 
মা সরস্বতীর বরপুত্র এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেখছ না গুরুদেবের পেটটা 
যেন ভিস্তির মশক! না জানি এ বিপুলাকার পেটে কত সের, কত 
পসারি, কত মণ বিগ্ভার তৈল ভরা আছে ।” যাঁহ] হউক, শ্রীমৎ পম্পটরাজ 
কবিবর হারি মানিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ঠাকুরগো ! এই অপূর্ব শ্লোক কোন্‌ 
গ্রন্থে পাঠ কোরেছেন £৮ হুলধর কহিল “ইহা খণ্টাঙ্গ পুরাণাস্তর্গত মত্স্তযুষ 
পর্বের তিন হাজার নয় শত সাড়ে ছত্রিশ অধ্যায়ের পঞ্চম টীকার তৃতীয় 
উপটাকাপাদের একাদশ অণুটাকা। ইহার বানানেওয়ালার নাম খবি- 
রাজ খক্থথায়ৎ কম্বলেম্বর গিরিপতি উপাধ্যায়।৮ কবিবর বলিল “সাধু! 
সাধু! ধন্য! ধন্ত! এত বড় কবি না হোলে কি এমন দেবছুর্লভ শ্লোক 
বানাতে পারে? আর আপনার মত বিস্যাদিগগজ মহাপশ্তিত না হোলে কি 
এতাদৃশ বভ্রাদপি কঠোর শ্লোক কি কেহ ব্যাকরণশুদ্ধ কোরে আবৃত্তি 
কোন্টে পারে ? ধন্ত ! ধন্য! হুজুরের বিগ্ভোপাক্জন সার্থক ! সত্য সত্যই 
আপনি ধান চাল খরচ কোরে লেখা পড়া শিখেছেন ।” 

অতঃপর বাঙ্গাল! স্কুলের হেড পণ্ডিতের পাল। উপস্থিত। এই পণ্ডিত 
ব্যতীত আর প্রাক সমুদয় শিক্ষিত লোক হৃনধরেয় কাছে হারি মেনে গেছে । 
মুচিরা কহিল "গুরুদেব । এখন কেবল একটামাত্র লোক বাকী আছে, এই 
লোকটাকে হারাতে পারলেই আমাদের মুখোজ্জল হয় ; এই মানুষটা বাঙ্গাল! 
স্কুলের প্রধান পর্তিত 3 সাধু ভাষায় ইহার এত অধিকার আছে যে, লোকে 
বুল এই পগ্ডতের বিগ্ার শৃঙ্খল প্রার সাড়ে তিন মাইল পর্য্স্ত লন্বা। এটা 
থুব বড় পশ্ডিত, এবারে এই লোকটাকে হারাতে হবে ।” হলধর কহিল 
“মাভৈঃ মাভৈঃ। বৎস! মাভৈঃ মাভৈঃ !” 

যত বড় হোঁক্‌ ছুনিয়া, আকাশ তার উচু । 
হলধরের হলে এলে, সবাই খায় কচু ॥ 
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এই সমদ্ধে হেড পণ্ডিত আতিক দর্শন দিল তাঁহাকে দেখিরাই হলধর 
সঙ্জোরে ভূমিতলে পদাঁঘাত করিয়া কহিল "বাপুহে! তুমি নাক অসাধারণ 
প্িত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ? শুনিতেছি সাধু ভাবাক্ম তোমার নিতান্তই 
অধিকার ; আচ্ছা, দুইটা বাঁঙ্গল1! কবিতা আবৃত্তি করি, অর্থ কর দেখি ?” 
১। রাবণ আমার ভগ্গী ; সীতা মোর পিশে | 
তোর কানের কলম কেড়ে নিব, ধান কাট্বি কিসে ॥ 
হাঁড়ী কোণে মেঘ নেমেছে, উড়ে গেল গরু । 
| মামীর মাত। মেশো হলো, ত!র্‌ পেটটা কেন সরু? 
২1 গজ লম্ফিত, অজ ভন্ভিত, ত্যজ ঝম্পিত, লজ লক্ষিত | 
খজ কম্পিত, রজরধিত, ভজ রন্ধিত, হজন্তপ্তিত | 
হেভ্‌ পণ্ডিত কহিল “ঠাকুর গো! আনার বাবার, ভার বাবার, তশ্ত বাবার 
তস্ত পিতামৃহস্ত পিতার বাবার সাধ্য নাই যে, এহেন পঞ্ডিতের এ অর্থ 
করিয়া দেয়, আমি কোন্‌ ছার! হুজুরের সঙ্গে কি আমার তুল গরু আর 
গাধা কি সমতুল্য হয় ? বহুমুত্র বৌগের সহিভ কি আনাশয়ের পে হয়? ধ্ন্কা 
আপনি, আপনার লেখা পড়। শিক্ষা সার্থক 11” হৃলধর কৃহিল “জিত বহে; 
তোনারু জয় হউক |” মুচিরা কহিল“হেড্‌ পণ্ডিত খুব ভাল লোক । ধন্ত 1 ধন্ত 1” 
ইতাব্সরে শ্রীমত প্রধান প6ওঠ হলপুরকে মেলান করিয়া চুপে চুপে বিদার গ্রহণ 
করিল। গ্রামে হুলছ্ুল পাড়া গেল । দশ ক্রোশের মধ্যে যত শিক্ষিত লোক 
(ছিল, তাহাদের কেহই মুটিপাড়ার রাস্ত! দিয়া চলিতে দাহলী হইক্র না। 
দুই দিবস পরে, গ্রামের গোমস্তা ও তালুকদার গ্রামের সমুদর পণ্ডিত ও 
শিক্ষিত লোককে ডাকাইয়া কহিল “ফু বাটাদের দৌরাজ্মে আমাদের আর 
এই গ্রামে বাস করা সুকঠিন হইয়া রে |? এক বেটা ভণ্ড গুরু এসে 
যাবতীয় ব্রাহ্গণাধ্যাপকের মানহানি করিতেছে এবং ভদ্রলোকদিগকে যত" 
পরোনাস্তি অপমানিত করিতেছে; সরা প্রথমে এই ভগ্তপঞ্ডিতের যথো- 
চিত শাস্তি হওয়া আবন্তক ১ এই নরীধমের সমুচিত দণ্ড না হ'লে আমাদের 
গ্রামের কলঙ্ক ঘোষিত হইবে |” এ ইন্ধপ অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর গরা- 
মশ স্থির হইল বে, ভগ্ুকে যথাযোগা, দণ্ড দেওয়াই বিধের। গ্রামে স্থবল 
দাঁস নামে এক ধূর্ত নাপিত বাস করিত, সেও সভায় উপস্থিত ছিল। সবল 
দাস, তালুকদাঁরকে সপ্বোধন করিয়া বলিল “কর্তা ! যদি আনার প্রতি হুকুম 
হয়, তাহা হইলে ভণ্ড ব্টোকে এমন জব্দ কোরে ধিতে পাৰি যে, সমস্ত জীবনে 
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সে আর কখনও এই গ্রামে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে না। আমি চির- 
দিনের জন্ত তাহাকে দাগী করিয়া দিতে পারি।” তাহার কথায় সকলে সম্মত 

হইল, কিস্ত তালুকদার বলিল “দেখিস্‌ যেন নরহৃত্য! ন৷ হয়, তা হলে আবার 

পুলিসের হাঙ্গামাম্ম পোড়তে হবে ।” অবশেষে এই কথাই স্থির হওয়ায় সকলে 

স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল । 

পর দিবস অপরাহে স্ুবলদাস এক খানি ধুতি পরিয়া এবং একখানি নাঁমা- 

বলী দ্বারা দেহ আবরণ করিয়া, সুচিপাড়ায় গমন পূর্বক ভণ্ড গুরুর সম্মুখে উপ- 
বেশন পূর্বক কহিল “ঠাকুর গো! আপনার রাঙ্গা পায়ে লক্ষ লক্ষ প্রণাম, 
আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরমূত্তি।” হলধর কহিল প্বাছা! তোমার জয় হোক্‌। 

তোমাকে অতি ভাল লোক বলিয়া বোধ হইতেছে । কি মনে করে আসা হয়েছে 
বল দেখি ?” স্ুবল কহিল "গুরুদেব! কেবল মহাশয়ের শ্রচরণ যুগল রূপ 
স্পর্শমণি স্পর্শ কোরে আমার চিত্তলৌহকে ভক্তি্বর্ণ কর্বার জন্যই এখানে 
এসেছি” এব্প্রকার কিযৎক্ষণ কথোপকথন করির। শ্রীমান সবল দাস তথ 

হইতে গাত্রোথান পূর্বক আস্তে আস্তে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক 

এক পা করিয়া সে চলিতে লাগিল । চলিতে চলিতে, নাম?বলী হাতে লইঙ্সা, 
ছাহাঁর কোঁণে €খুটে) কি বাধিতে লাগিল, আবার তাহা খুলিল, আবার ঝাঁধিল» 
আবার খুলিল; ইত্যাদি প্রকারে পুনঃ পুনঃ খুলিভে খুলিতে ও বাঁধিতে বীধিতে 
গমন করার হইজন মুচি কৌতুহলাঁক্রান্ত হইস্জ৷ জুধলকে জিজ্ঞাসা করিল "নাপিত 
খুড়ে। * তোমার নামাবলীর খুঁটে ওটা কি?” সুবল বলিল “বাপুহে! এই 
অদ্ভুত জিনিষে তোমাদের কোনও প্রয়োজন সাধিত হইবে না, এই দেবছুল্লভ 
পদাথ বহুভাগ্যবলে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অত্যন্ত অদ্ুত হইলেও অত্যন্ত গোপ- 
নীয়।” সুচির আরও কৌতুহলাক্রান্ত হইন্কা কহিল “খুড়ো গো! এটা কি ত1 
কহিতেই হবে ।” নাপিত বলিল “বাপুহে! ইহা বল্বার কথা নয়। কিন্তু 
তোমরা আমার পরমবন্ধুবিশেষতঃ ভোমরা আমাকে ভালবাস,এই জন্য গোপনে 
তোঁনাদিগকে ব্যক্ত করিতে পারি, কিন্তু দেখিও অন্য কাহারও কাছে যেন ইহ1 
প্রকাশিত না হয় 1” অতঃপর একটু দূরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়! চুপি চুপি 
কহিল “ভাইরে! তোমাদের গুরুদেবকে তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই, 
ইনি স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান । তোমর! উহ্নকে কেবল দিপ্থিজয়ী পণ্ডিত বলিয়্াই 
জান, কিন্ত আমি উহার যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে উহ্বাকে 
ডগধান দূলিয়াই বোধ হয়|” মুচিরা বলিল “খুড়ো ! বিন্ময়ের বিষয় এই যে, 
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আমর! উহার এত সেব৷ শুঞ্রধা করিলাম,কিন্ত তথাপি উনি আমাদিগের সমীপে 
খ্বকীম়স খান্‌ মুক্তি প্রকাশ করিলেন ন!। কিন্তু অল্পক্ষণের আলাপে উনি উহ্নার 
বিশ্বরূপ মৃন্তি তোমাকে দেখাইলেন এবং তোমাকে অদ্ভুত পদার্থ দান করিলেন 1” 
নাপিত কহিল “বাপু হে, ভাগ্য বিন! কিছুই মিলে ন1।৮” যাঁহা হউক, অতঃপর 
এ অদ্ভুত পদার্থ সন্বন্ধে সুবল দাস যাহা কহিল,তাহ1 এই-_“বাপু হে! গুরুদেবের 
মাথায়, হাতে, পায়ে, গায়ে, যে নকল চুল আছে,ভাহ। অপূর্ব গুণে পরিপূর্ণ । 
তাহার এক গাছি রোম (রোযা) কিম্বা এক গাছি চুল লইয়া যদি কেহ মাছ- 
লীতে পুরিয়া তাহা গলার অথবা হাঁতে পরিধান করে তাঁহা হইলে তাহাঁর 
সাত পুরুষ পর্যন্ত মুর্খ বা দরিদ্র হয় না এবং তাহার দ্বাদশ পুরুষ পর্যযস্ত কাঁহা" 
রও রোগ, শোক, বিপদ বা ভয় থাকে না” এই কথা কহিয়! যুবক চলিক্ক! 
গেল। এদিকে মুচিছবয় তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতিদিগকে ডাকাইক় 
স্থবলের কথা ব্যক্ত করিল। সকলেই সেই কথাস্স বিশ্বীস স্থাপন করিয়া বসিল। 
পর দিবস মধ্যান্ম কালে আহারের অন্ন ক্ষণ পরে সুচি-গুরু হলধর মাঁছরোপরে 
শয়ন করিয়৷ দিবানিদ্রার সুখ সম্ভোগ করিতেছিল, এমন সময়ে প্রায় চারি শত 
মুচি তাহার নিকটে বসিক্না তাহার দেহকে জোরে ধারণ পুর্বক মাথার, পায়ের, 
হাতের, বুকের চুল ছি'ড়িতে প্রবৃত্ত হইল। যে ব্যক্তি চুল পাইল না, সে ব্যক্তি 
চীৎকার করির়1 বলিতে লাগিল “আমি পাই নাই, আমি পাই,নাই ৮ সুচির! 
তাহার সর্বশরীরের লোম পর্যযস্ত ছি'ড়িতে বাকী রাখিল না, কারণ সেখানে 
অসংখ্য মুচি, সুতরাং সকলেরই জন্য অন্ততঃ এক গাছাও চুল চাই! "দেখিতে 
দেখিতে হলধরের সর্ধ শরীর রূক্তে ডুবিযা গেল, তথাপি দকলের ভাগ্যে 
রে? মিলিল না। কেহ কেহ নাকের ও কাণের এবং কেহ বাক্রু স্থানের ও 
গোপনীয় অংশের রে? ছি'ড়িতে লাগিল। রক্তে সর্ব স্থান পুর্ণ হইয়। গেল। 
হলধ্রের ক্রন্দন ও আর্তনাদে গর্তিণীর গর্ভপাত হইতে লাগিল। বেদনাস্ সর্ব 
শরীর ভিস্তির মশকের মত ফুলিয়৷ উঠিল। 

উত্তমরূপে চুল ও রে? ছি'ড়িয়! লইয়! যুচীরা হলধরকে ছাড়িয়। দিল। হল- 
ধর প্রাণভয়ে দৌড়িয়। গিয্লা একটা পুকুরের জলে দেহ নিমজ্জন করিয়া অসহ 
বেদনা হইতে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। তদনস্তর উত্তমরূপে 'কোমরের 
কাপড় কষিয়া যখন দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন নাপিত- 
কুলশেখর সুবল দাসকে সম্মুখে দেখিয়া! কহিল "বাপু হে! কাণে ও নাকে হাত 
দিয়া প্রতিজ্ঞ করিলাম, আর কখনও এই গ্রামে আমি প্রবেশ করিব ন। 


২১২ ধন্মানন্দ-গ্রবন্ধা বলী | 


আমার যেমন বর্শা, ঠিক তেমনি ফল হোয়েছে।” এই কথ! কহিয়া, প্রাণভয়ে 
উদ্ধশ্বাসে শ্রীমান হলধর পণ্ডিত, একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়! অদৃষ্ঠ হইল, 
সেই অবধি আর তাহার সমাচার পাওয়া যায় নাই। 


অশোক ও তুন্তুন্‌ 


যে সকল সুতীক্ষ অন্গম্মীন এবং উদার চেতক্মান পণ্তিভ পুরুষ ৃষ্ট ধর্দের 
উৎপত্তি, উন্নতি, প্রচার, প্রপ্রথা ও প্রপ্ধীর্ণতার ইতিবৃত্ত পুঙ্ঘানুপুঙ্থনূপে এবং 
নিরপেক্ষতবে আলোচন1 করিয়াছেন, তাহার! বোধ হয় ইহ] মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতে বাঁধ্য যে, পৃথিবীর কোনিও প্রাচীন, প্রথ্যাত, সুন্ভ্য, সুশিক্ষিত, সধুদ্ধি- 
শালী ব সম্মত জাতি অথবা জনপদ, গ্্টপন্মকে গ্র্ণ পালন বা অবলম্বন 
করিয়। বীতুপ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরপুত্রত্ব সমর্থন করেন নাইশ। যে প্রাচীন, 
প্রসিদ্ধ ও পরাক্রমী রীভদি জাতি হইতে ঈশ। উদ্ভূত হইয়া ছিলেন ; সেই সমৃদ্ধি- 
শালী বীহুদি জাতি ধাঁ শুগ্রান্তকে স্বদেশড্রোহী, স্বজাতিড্রোহা,এবং স্বধন্মীপলাপ- 
কারী স্থির করিয়া তাহাকে শুলোপন্ি স্থাপন পুর্দীক নিহত করিয়াছিল । 
প্রাটীন দবীহুদি,. প্রখ্যাত পারস্য, বিক্রশী আরব, শ্বদেশমদমত্ত মিসর, গর্ধথিত 
গ্রীশ, রণপ্রিনন রৌমক, কলাবিগ্ঠাধিকাঁরী কোরশ বংশ,ইহাদের কেহই ইশ্রাই- 
লের ঈশ। প্রব্ধিত ধর্মকথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই । সনাতন হিন্দু যেমন 
ছিল, এখনও তেমনি আছে ভিবদত ত্র্দেশ প্রতি খ্রাষ্টিব প্রভাবের সীমায় 
অবস্থিত ছিল না । সেদিটিক্‌ বীভদি ও আঁধা হিন্দু মেমন শ্বীশ্বত ছিল, এখনও 
তেমনি আছে; ঘিশর এখন সুদলনানে সনান্ছন্ন ; পারস্য, আরব্য ও তুরস্ক 
সৃতি ইস্লামের উপাসক ) সুতরাং এ কথ| অবিসন্কাদীরূপে বলা যাঁয়, দরিদ্র 
অশিক্ষিত অসভ্য ও 'অন্তন্নত জান্তিগণের উপল খ্রাষ্টধর্ম যেূপ প্রভাব বিস্তার 
কত্বিতে সমর্থ হইয়াছে, উন্নত, সমন ও জুশির্ষিত জাঁতিবর্গের উপরে ইহ 
তাঁহার সহস্াংশের এক অংশও বিস্তার করিতে পারে নাই। 
আমেরিক। ও ইউরোপে গ্রাষ্টবর্্ম যখল প্রকীর্ণ হইয়াছিল, তখন এই সকল 
অনপদ অত্যান্ত "অসভা ও বর্দর জাতিপুন্দ লণ্ঠক নিবসিত ডিল। বাস্তবিক 
'অঙ্ুয়াত বা ধর্মভানবিহীন বান্তি ও অসভা জাতির জন্যই ধীশুর আবির্ভাব ; 
ধান নিজেই কহিরাছেন ++] 1056 ০0100 09 091] 00 31700015269 11227 


অশোক ও তুন্তুন্‌। ২১৩ 


50115178255, | 10256 00116 001 (179 51012 279. 206 008 159 
$/1)012 ৮/1১09 10200 710 [01)%510181)5. “আমি পাপী-তাপীর জন্তঠই আসি- 
যাছি, উন্নত বা] ধার্মিক-পুরুষের জন্ত আসি নাই» বীর সমস্ত জীবন দরিদ্র, 
কলুষিত ও অশিক্ষিতের সঙ্গেই যাপিত হইয়াছিল । গ্রীষ্টধর্ম্ের সর্বশেষ্ঠ প্রচা- 
রক এবং দিগ্বিজয়ী পঞ্ডিত শ্রীমৎ সাধু পল (96 1১841) 'লিখিয়াছেন,-_ 

“4০010712777 ড/150) 706 10215 10100506206 1580 101217) 95 
০৪1160 170 0) 1,070, 1১0৮ 0০ 10%/, 0১০ 51506, 076 1762180690, ৮১০ 
2০9-006 200 00০ 1956 2120 006 511007915 216.081160 09 0171150 
অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীভুক্ত বা! বিছ্ভাবিভবসনন্বিত জনগণকে খ্রীষ্ট আহ্বান করেন না, 
পরম্থ নিয্শ্রেণীর পরিত্যক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্তই যীশ্ড আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ 
আনর! দেখিতে পাই, পৃথিবীর কোনও সভ্য জনপদ খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ ও পালন 
করিয়! “থুষ্টান দেশ” (01)75021 ০০10৮) মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, পরস্ত 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ইউরোপ প্রভৃতির স্তায় বহুল প্রাচীন অসভ্য জনপদ 
্ীষ্টান দেশমধ্যে গণ্য হইয়া গ্রিরাছে। কোনও সুদলমান, হিন্দু, ইছদি, বৌদ্ধ 
বা! অগ্রিউপাসক পার্সী প্রদেশ একেবারে “খ্রীষ্টান” হয় নাই। কিন্তু অনেক 
্ীষটায় রাঁজ্য একেবারে মুসলমান রাজ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে, এমন দেখা যাক্স। 
সে কথা পরে বিবৃত হইবে; ইহাতে বুঝ! গেল, ইশ্রাইলের ঈশা এবং তীহাঁর 
ধর্ম, নিম্ন শ্রেণীর লেকের সহিত যেমন সম্পর্কীভূত, উচ্চশ্রেণীর লোকের সঙ্গে 
তেমন হয় নাই। প্রচারক পল (5 7১০০1) যখন গ্রীশে গমন করেন *তখন 
তদ্দেশীর পণ্ডিতের। তাহাকে বাক্য কল্পতরু (25170:5052 1390010৫) আখ্যায় 
উপহাদ করিয়াছিলেন ; রোমকের1 যীশুর কথা সমূহকে সুরাঁপানমত্ত মানবের 
অর্থশন্য গ্রালাঁপ বলিয়া হাস্ত করিয়াছিলেন । পন্তিষ্ষশ পাইলট নামে যে শাসন- 
কর্তা ধীশ্ুগ্বীষ্টের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তিনি রোমক ছিলেন। 

পাঠক মহাশয়ের! থ্রীষ্টধন্মেতিহাস হইতে নয়নদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া যদি 
বৌদ্ধেতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, শ্রীষ্টের 
ও বুদ্ধের প্রচীর প্রথা পরম্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল । নীচ জাতি ও শীচ ব্যক্তির 
মধো প্রবেশ করা গ্রীষ্টের উদ্দেপ্ত। উচ্চ বাক্তি ও উন্নত জাতির মধ্যে প্রভাব 
বিস্তার করা বুদ্ধের উদ্দেশ্ত । সামান্ত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিকে ধর্মজ্ঞান দিয়! 
চরিত্রবান ও ঈশ্বরভক্ত এবং ব্রহ্থীজ্ঞানী করা! গ্রীষ্টের উদ্দেশ্ত ; আর পাঙিত্যাভি- 
মানী তার্কিক পুরুষের গর্ব খব্ব কর! বুদ্ধদেবের উদ্দেম্ত । চীন, সিংহয্,শ্রাম, 


২১৪ ধঙ্দানন্দ প্রবদ্ধাবলী । 


তির্বত,আঁনাম,যাবা প্রভৃতি দেশে যখন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল না তখন 
এই সকল দেশ বিক্রম, বিভব, ধন, ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সত্যতা, সুশিক্ষা, সমৃদ্ধি 
ও স্বাধীনতায় সমুন্রত ছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের যাহ] রীতি ও নীতি, তাহ নিম্ন 
জাতির বা সামান্তাবস্থার লোকের পক্ষে সহজায়ত্ত, বুদ্ধের রীতি ও নীতি তীক্ষ 
বুদ্ধি-সম্পন্ন তাঞ্কিকের পক্ষেই প্রশস্ত । বৌদ্ধশান্ত্র শরীরের রক্ত, মাংস, অস্থি 
ও কঙ্কাল হিন্দুশীস্্ হইতে গৃহীত, কেবল এই শান্রশরীরের নূতন হৃদয় বুদ্ধের 
নিজের । বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্যতম শাখা (০791১০০%) রূপে উৎপন্ন হইস়্াঁও 
ইহ! চিরকাল বেদ ও ব্রাহ্মণের বিদ্বেষী । শ্রীষ্টধর্্দ মীহুদির শাস্ত্র ও ধর্মের শাখ! 
বটে, কিন্তু ইহাঁর হৃদয় নুতন । বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াও ইহা! 
পর্ন” বলিয়া কখন গণ্য হয় নাই । বুদ্ধের মত্তকে “বিজ্ঞান” বলা যাইতে পারে, 
কিন্তু ইহা! প্ধন্৮ নহে--3001)1500 109 6০, 2100 0019 16 952.00110 
50101)---2৮০1) 01 000 2151705956 09551916 (50৩ ৮৮109৮17062 2২০11- 
€101. বৌদছ্ধমতকে সাধারণ বিজ্ঞান বা বিশেষ বিজ্ঞান বল ক্ষতি নাই, কিন্ত 
ইহা প্র” নহে, কারণ ধর্মের যে রূপ, রস, গন্ধ, শব, স্পর্শ, রীতি, নীতি, 
ভাব ও লক্ষণ থাকে, বৌদ্ধ মতে তাহ! নাই। একজন লেখক লিখিয়াছেন,& 
1796101791] 101151017 15 50০94 00 2 120150281 151121017 15 06001 500 
05150061) বৌদ্ধধর্ম 72009781 এবং £86100581 ইহাদের কাহারও জীমাপ্র 
মধ্যে নাই। যে প্রথায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আম্মার অস্তিত্ব, পরলোক, পাপ- 
পুণ্যের ফলাফল ভোগ, জন্মাস্তর, অদৃষ্ট, কর্ম, প্রস্থিতি হইতে মানব হদদরূকে 
স্বতন্ত্র করে, সে প্রথাটা কি কখনও ধন্ প্রথা বলিয়া! সাধু সমাজে গণনীক্ন হইতে 
পারে? 

হিন্দুধর্ম হইতে যেমন বৌদ্ধমতের সৃষ্টি, যীন্র্দি হইতে তেমন গ্রীষ্টমতের 
উৎপত্তি । বৌদ্ধ মণ্ড হিন্দুর বিরোধী, গ্রীষ্টনত ম্ীহুদির বিরোধী । বুদ্ধদেব ধীপ্ড 
রীষ্টের পঞ্চশতাঁধিক বৎসর কাল পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন । বৌদ্ধের অনেক মত, 
অনেক কথা, অনেক নীতি, অসংখ্য উপদেশ, শ্রীষ্ট শাস্ত্রে ও খ্রীষ্টধর্ম্ে প্রকীর্ণ 
হইয়া রহিয়াছে । বুদ্ধের জীবনের অনেক প্রধান ঘটন! ও প্রধান উক্তি, গ্রীষ্টের 
জীবনের অনেক প্রধান ঘটনা! ও প্রধান উক্তির সমতুল্য, কিন্তু তাহ। হইলেও 
মৌলিকতন্ষে বৌদ্ধধর্ম এবং গ্রীষ্টানধর্্ম এতছুভয়ে পরস্পর জলস্থলবৎ প্রভেদ। 
রীষ্টধর্ম ঈশ্বরবাদী, হতভাগ্য বৌদ্ধমত নিরীশ্বর। 

পরিজ্ঞাত পৃথিবীর ধর্মেতিহাস পর্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, 


অশোক ও তুন্তুন্‌। ২১৫ 


কেবল ধর্মপ্রবর্তকের নিজের চেষ্টা ও যত্বে কোনও ধর্ম প্রকীর্ণ হইতে পারে 
নাই। বুদ্ধ ও ্রী্ই এতছুভয়ের নব মত প্রচার জন্য ছুইজন প্রবল পরাক্রাস্ত 
নরপতি যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতির সহিত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন। 
থে দুইজন নব্প(তির অনিত অধ্যবসার, অজস্র অর্থব্যয় এবং বিবিধ প্রকার 
সাহায্যে উওয় ধর্মের প্রচার হইয়াছিল,তাহাদের একের নাম অশোক, অপরের 
নাম তুন্তুন্। ইউরোপীয় ইতিহাসে নরপতি তুন্তুন্.কনষ্টান্টাইন (110199101 
09750910175 ) নামে প্রখ্যাত ॥ ইহার প্রকৃত আদি নাম তুন্তুন্, আরব্য 
ভাষায় ও প্রাচীন আরব্য গ্রন্থে এবং তুকী ভাষায় ইনি তুন্তুন্‌ নামেই প্রসিদ্ধ। 
ইনি রোমক বংশ সম্তৃত ছিলেন 7 ইউরোপ ইহার নিকটেই গ্রীষ্ট ধর্মের জন্ত 
খণী। ইহার শাসন সময়ে তুরস্ক দেশ বর্ধর জাতি কর্তৃক নিবসিত ছিল। কিন্ত 
তুরস্কের জলবায়ুর উৎ্কৃ্টতা, ফলফুলের প্রচুরতা, প্রাকৃতিক শোভার মনো- 
হারীতা! প্রস্ৃৃতি দর্শন করিয়া ইনি তুরস্থান্তর্গত একটি নগরে স্বনামে রাজধানী 
স্থাপন করেন, উহার ইংরাজী নাম কনষ্টার্টিনৌপল, প্রকৃত আদি নাম তুন্‌- 
তুনিয়া। আরব্য ভাঁষায় ইহার পর্ধযায় তান্তানি, পারন্ত ভাষার এদ্তাম্‌পোল, 
তুক্কী ভাষায় ইস্তাম্ুল এবং গ্রীক ভাষায় ইহা এস্টাম্পলাস্‌ নামে পরিচিত। 
্ীষ্ট ধর্ম্বরক্ষক ইন্তাঁধুলের রৌমক সম্রাট তুন্তুনের সহিত বৌদ্ধধর্মরক্ষক ব্লাজ! 
অশোকের জীবন অতি আশ্র্য্য প্রকার তুলনায় সম্পকীঁভূত । বর্তমান প্রবন্ধে 
এই দুইটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নরপতির জীবনের সমতুল্যতা দেখাইতে আকাঙ্কা 
করি। রাজা অশোক, রাজগৃহ গিরির পার্খববন্তী জনপদে রাজ্য রক্ষাকারীশ্দমর- 
কুশল ক্ষত্রিয়বর্ণে ও বংশে জন্গ্রহণ করেন । সম্রাট তুন্তুন্‌ (050019910£ 09205- 
(070175 ) ভেলেশিয়া গিরি প্রান্তরে টাসেলপল্লী মধো এক প্রাচীন বীর বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, উভয়ের জন্মদিনে ভূমিকম্প হইয়া- 
ছিল এবং উভয়েই নিশীথ কালে মৃত্ামুখে পতিত হয়েন। 

সম্রাট তুন্তুন্‌ গ্রষ্টধর্শশ গ্রহণ করিয়া সমগ্র বর্বর তুরফকে গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করেন; ক্রমে ক্রমে তুরফ্ষ একটি প্রধান প্রষ্টান রাজ্যে পরিণত হয়। 
অবশেষে মুসলমানেরা প্রবল পরাক্রমী হইয়! তুর জয় করতঃ এ দেশ মধ্যস্থিত 
সমুদয় গ্রীষ্টানকীত্তি ধবংস করিয়া! দেয় এবং স্বল্পকালমধ্যে সমগ্র তুরক্ষকে মুসল- 
মান রাজ্যে পরিণত কন্দিয়াছিল। এখন সেখানে খ্রীষ্টানত্বের গন্ধ পধ্যস্ত 
নাই। * রাজা অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া সমগ্র মগধকে বৌদ্ধম তাবলম্বী 


পা পাশ পারল জজ 


** মুসলমানের! এইরূপে ্রীষ্টানপ্রধান মিসর (১153:830119), কায়রো, 


২১৬ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


করিয়াছিলেন; কাল প্রভাবে হিন্দুপ্রভাব প্রবলভাবে প্রকীর্ণ হইয়া সমস্ত 
মগ্রধদেশকে পুনরায় হিন্দুরাজ্যে পরিণত করে। এখন সমগ্র বিহার হিন্দু- 
ধর্মীবলম্বী জনগণে পরিপূর্ণ, সেখানে বৌদ্ধের রাজ্য বা বস্তি নাই। 

সেনাপতি ডাইয়ক্রীশীপ্ানের তৃতীন্ন পুত্র তুন্ত্ন্‌, চন্দ্রগুপ্ডের তৃতীস্ক 
অপত্যের নাম অশোক । ভাইয়ক্লীশীয়ান পুরাতন “নভস্ক্‌” নামক নবাগত 
জাতিকে দূরীভূত করিয়া প্রনিদ্ধি লাঁভ করিপাছিলেন; চন্ত্রপুপ্ত গ্রীকগণকে 
ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়! মগধ হস্তগত করেন। তুনতুনের মাতা হোটেলের 
প্রধানা পরিচারিকা ছিলেন, অশোকের মাত! জাতিতে নাপিতকন্। ছিলেন। 
গল্‌ দেশে গিয়া তুন্তুন্‌ রোদাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা! করেন, তদনন্তর নাকশেটারসকে 
নিহত করিয়া তাহার নুকুট হরণ করেন ঃ রাজ! অশোক উজ্জরিনী নগরে গমন 
পূর্বক পাঁটলীপুত্রা ভিমুখে যুদ্ধ যাত্র। করেন এবং তথাকার নরপতির বহুমূল্যবান 
হীরক-খচিত স্বর্ণ কিরিট করারত্ত করিয়াছিলেন । 

প্রবাদ আছে, বীশুহ্বষ্টের জুশোপরি মৃত্যুর স্ব দর্শন করিয়া তুন্হুন্‌ শ্রীষ্টে 
বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তাহার নবধর্মে দীক্ষিত হয়েন। পালী ভাষার [লিখিত 
বহুল বৌদ্ধেতিহাসে পাঠ কর! যায় যে, নিদ্রাবস্থায় রাজা অশোক বুদ্ধকে শুন্য 
দেশে স্বর্ণ সিংহাসনে মহাগৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া! তাহার শরণাগত হয়েন। 
নাইশীনগরীতে সমগ্র গ্র্টার পুরোহিতদিগর্কে সমবেত করিঝা সম্রাট তুন্তুন্‌ 
এক জগদিখ্যাত মহাসভার অধিবেশন করিরাছিলেন, * রাজা অশোক পাটণা- 
পুত্রশ্দারে তদ্প এক দরবার করেন। 

ভুনুতুনের প্রথম! পত্রীর গে যে সন্তানোত্পাদন হয়, তাহার নাম কশ্পশ্‌। 
প্রথনা পরীর বিস্বোগে তিনি দ্বিতীর বার দার পরিগ্রহ করেন,এই দ্বিতীয়! পন্নীর 
সহিত কৃশ্পশের গুপ্ত প্রণয় জন্মে) সম্রাট তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রের 
মন্তক ছেদনের অনু্ঞ! দেন। অশোকের প্রথন। পরীর পুত্রের নাম কুনল) 
কুনল অত্যন্ত লুন্দরদেহ ছিল, বিঘাত তা তাহার প্রণয়া কাঙিণী হইলে কুশল তাহ! 
মার্ড, , গঞ্জনি, আফগানিস্থানের কিম্দংশ, আসিয়া! মাইনরের অধিকাংশ, এ 
স্পেনের কিয়দংশ প্রভৃতি অনেক জনপদকে গ্রাষ্টরাজ্য ও গ্রীষ্টধর্ম হইতে স্বতনত 
করিদ্লা একেবারে ইসলাম জনপদে পরিণত করিরাছে। মত্গ্রদীত “১০৪ 
2110 1715 1553926৮ নামক ইংরাজী পুস্তক দেখুন-_ লেখক । 

,* প্রীষ্টধর্ের প্রাচীন ইতিহাসে দেখ] যায়, এই মহাঁসভায় ভারতবর্ষ হইতে 

কয়েকজন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন ।--লেখক । 





অশোক ও তুন্তুন্‌। ২১৭ 


অস্বীকার করে, অবশেষে বাঁজা অশোঁক ইহা জানিতে পারিয় দ্বিতীয় পত্তীকে 
জীবিতাবস্থাক্স অগ্নিতে দাহ করিবার আজ্ঞা দেন। 

্রীষ্টধর্ে দীক্ষিত হুইরা তুন্তুন্‌ রোম পরিত্যাগ করেন এবং প্রধান পুরো" 
হিতকে ( পোপ্‌ৃকে ) রাজ্য শাঁসন..জন্ত প্রধান উপদেশক মিঘুক্ত করেন। 
বৃদ্ধাবস্থায় রাজ! অশোক তাহাই করিয়াছিলেন । সমুদর প্রধান প্রধান পণ্ডিত 
পুরোহিত ও জন্স্যাসীদিকে আহ্বান করিয়া, অশোক যাহ! কহিয়াছিলেন, 
জনৈক ইংলওবাঁসী স্ুকবি তাহার স্থন্দর অন্নবাদ করিয়াছেন। জঅম্বাদটি 


মঠিক হওয়ায় তাহ! এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 
115 2210 0170117010100 105 165 55001017115 807৩, 
খ1015 9208 0০9০০146৮10] 00021001105 15915 1215১ 
01015 9216), 01102115020 2৮০115.50110 11010175, 
পু) 2210 01 211 019261010 127067061 09511 
[ ?1৮০ €০ 075 95591070157” 


এইরূপে আরও অনেক কথা উদ্ধত করিয়! দেখান যাইতে পারে যে,রাঁজ। 
অশোক ও সম্রাট তুন্হুনের জীবনে অতীব আশ্চর্য্য সাঁদৃশ্ত ছিল বটে কিন্তু 
প্রকৃতিতে ও ফলে একতা ছিল নাঁ। বুদ্ধ ষে নবীন মত প্রচার করিয়াছিলেন 
সেই মতের অনুসরণ করিয়া এবং তীহার মনোমধ্ো যে ধারণা ও বিশ্বাস জন্মিয়া- 
ছিল সেই ধারণ ও বিশ্বাসের বশবন্তী হইয়া অশোক যথার্থ “দেবত্বে* পৌছিয়া- 
ছিলেন কিন্ত 1১715019715 01070691020 0017562176058 006 00 055 
9615 11900 00179600070 916%9ত0 010115615015 হ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
তুন্তুন উন্নত হন নাই পরস্ত তুন্তুনের আশ্রয়ে গ্রীষ্টধর্্ম উন্নত হ্ইয়াছিল। 
কনষ্টানটাইন যেসকল দেশে খ্রীষ্টধর্্দ প্রচার করেন তাহা এক্ষণে ঘোরতর 
ংসারিকতায় পরিপূর্ণ; বৌদ্ধধন্্মীবলম্বী অশোকের প্রভাবময় দেশসমূহ সাত্বিক 
ভাবে উন্নত। দৃষ্টাস্তরূপে বর্তমান তুন্তুনের চরিত্র অপেক্ষা অশোকের চরিত্র 
শতগুণে বিমলতর ও অন্ুকরণযোগ্ায । জনৈক লব্বপ্রতিষ্ঠ লিপিকুশল, চিন্তা 
শীল এবং আসাধারণ পণ্ডিত-লেখক জগতের ইতিহাঁদ আলোচন। করিয়। লিখিক় 
ছেন, ৮৮০ ০21) 210 170 (০1011501017 ৪০৮০/91017 ৮010)5 6০ 108 
০5900102150 10 15179 25015 খুষ্ঠধর্্মাবলম্বী কোনও নরপতি, রাজা 
শোকের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। আমিও প্রবন্ধের উপসংহারে 
এই নিরপেক্ষ লেখকের সহিত একমত হুইয়া কহিতে পারি, প্রাচীন ভারতের 
সনাতন হিন্দুকুলোঁৎপন্ন ভূমিপদিগের সহিত জব্বপ্রকারে সমকক্ষ হইবার 
যথাযোগ্য সময়, খ্রীষ্টান বংশে এখনও আইসে নাই। 


স্বপন 


গ্রন্থ সমাপ্ত । 


২৮ রী 





অভিমতাবলী । 


০07211101২5 /0 227875018710৭5, 


ংখ্য অভিমতের মধ্যে কয়েকটিমাত্র সন্গিবিষ্ট হইল। প্রকাঁশক । দিক- 
দিকস্তবিশ্রুতনামা, শ্বদেশহিতৈষী, অনরেবল স্গরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,বি, এ ১ 
আই, সি, এস, মহোদয় তাহার ভুবনবিখ্যাত ইংরাজি “বেঙ্গলী” সম্বাদপত্রে 
ধর্মানন্দ প্রবন্ধাবলীর প্রথমখণ্ড সম্বন্ধে যাহা লিখিকাাছেন, তাহা এই--(7;৩ 
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যশোঁহর মিউনিসিপ্যালীটার সুযোগ্য চেক্ারম্যান এবং সেই দিকবিগন্ত 


অভিমতাবলী । ২১৯ 


বিশ্রাত নামা উকিল, লেখক, পণ্ডিত ও জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাঁ় বাহাছুর 
যছুনাথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল মহাশয় তাহার “হিন্দুপত্রি কাস্য়, 
ধন্দানন্দ প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে কি লিখিক্কাছেন, পাঠ করুন। (১৩১০ সালের 
মাঘ মাসের হিন্দুপত্রিকা হইতে উদ্ধত। ) প্ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী |” 
প্রথম খণ্ড । এই গ্রন্থের প্রণেতা মহাত্ম! ধন্ানন্দ মহাঁভারতী। পরিব্রাজক 
মহাভারতী মহোদয় একজন অসাধারণ পুরুষ । শ্বদেশে-_বিদেশে-- 
তাহার কর্মজীবন সমভাবে সমাদূত। ভারতের আর্ধ্যশান্ত্রের গভীর 
গবেষণা এবং পাশ্চাত্যের নব প্রতিভামরী প্রণোদন1, এই উভয়ের অপূর্ব 
সমাবেশে তাহার জীবন, এক মহত্বের নিলয়, এবং তাহার জ্ঞান,এক বহুদর্শনের 
বিকাশস্বরূপ হইতে পারিয়াছে। মাসিকপত্রের পাঠক মাত্রেই এই স্বনামখ্যাত 
মহাঁপুরুষের পরিচয় অবগত আছেন, এবং ইহার ওজন্ষিনী তত্বভারগুবর্বী লেখ- 
নীর প্রসাদে অনেক মূল্যবান তত্ব আয়ত্ব করিতে পারিফ়াছেন। বহু মাসিক 
পত্রিকায় স্ুদীর্ঘকাল-_ইনি যে সকল স্বদেশ বিদেশের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
স্থফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া, মাতৃভাঁষ! এবং মাতৃভূমির অশেষ উপকার 
সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারই কতকগুলি এই প্রথম থণ্ডে মুদ্রিত হই: 
যাছে। পুস্তকের আকার বৃহতৎ। বিষয়গুলিও গুরুতর । এই পুস্তক পাঠে 
অনেক অভিজ্ঞতার অধীশ্বর হওয়া যায়। “হিন্দুশব্বতত্ব” প্রভৃতি প্রবন্ধ, মহা- 
ভারতী মহোঁদরের অতুল প্রতিভার অমূল্য স্থষ্টি£ ইহাতে ১৯টা প্রবন্ধ 
আছে। এই সকল প্রবন্ধের অনেকগুলি বনৃভাঁষায় অনুবাঁদিত * হইয়া, 
এবং ইংলগু অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদুরদেশে প্রমাণিকরূপে আদৃত হইয়া 
অপূর্ব গৌরব প্রকাশ করিয়াছে। বঙ্গে কি এ রত্বের আদর হইবে না? 
আমরা আশা করি, প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু বঙ্গবাসী ইহা পাঠে আনন্দিত 
হইবেন। এই পুস্তকের প্রচার প্রার্থনীর।  “অন্রসন্ধান” পত্রের 
স্যোগা সম্পাদক মহাঁশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখুন--আমরা! শ্রীযুক্ত 
মহাঁভারতীর মহাশয়ের ১ম খণ্ড প্রবন্ধীবলী পাঠ করিকা লিখিম্সাছিলাম, 
“এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া শোভার ভাণ্ডার সৃষ্টি হইল1” দ্বিতীক্ক 
খণ্ড দেখিয়াও বুবিতেছি, এই গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে মুকুটমণি মধ্যে স্থান 
পাঁইবে। পাণ্ডিত্য, গবেষণা অনুসন্ধিৎস!, সর্ধ বিষয়েই গ্রন্থখানি সাহিত্যের 
সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । ইহার প্রত্যেকটাই অভিনবতত্বে পুর্ণ । কিছু 
না কিছু নৃতনতব্--কিছু না কিছু শিক্ষনীয় বিষয়-_সকলটার মধ্যেই প্রতক্ষী- 


২২৯ ধন্মানন্দ প্রবন্ধীবলী । 


ভূত। দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকার মহাশয় তরতরবেগে লেখনী চালনা করিয়া 
গিস্কাছেন,--অথচ তাহারই মধ্যে মণি-.মাণিক্য দ্যুতি প্রতিভাত হইতেছে ॥ 
গ্রন্থকার অশেষ শক্তিশালী পুরুষ । তাহার রচন? পড়িতে,উপন্তাসের সভা আক- 
ধরণী শক্তিবিশিষ্ট,অথচ জ্ঞানদানে দর্শন--ইতিহাসের সমকক্ষ । “ধর্্মানন্দ প্রবন্ধাঁ 
ৰলী” ত্বরে ঘরে পঠিত হইবার যোগা। আমর! উহার বহুল প্রচার কামন। 
করি। (জন্ুুসন্ধান ২ন শ্রাকণ। ১৩১১) 

“সিদ্ধান্ত সমুদ্র” প্রন্থ সম্বন্ধে ভুবন বিখাত “বেঙ্গলী* সমাচার পত্র লিখিক্কা- 
ছেন 2-71105 1351055155), 24 ৮51915285) 904. 
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বিশ্ববিখ্যাত “অমৃতবাজার” পত্রিকা লিখিয়াছেন £-- 
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সিদ্ধান্তসমুদ্র সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন-_ “শ্রীযুক্ত ধর্্মানন্দ 
মহাঁভারতী মহোদয় বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত । একাধারে অনস্ত- 
গুণের সমাবেশ মহাতারতী মহোদয়ে প্রচুর রূপেই প্রতিভাত হয়। বহুদেশ ভ্রমন 
বহু শীস্ত্র অধ্যয়ন, বহু বিষয়ে পরিচিন্তন, বহু লোকসহ আলাপ, সম্ভাষণ প্রভৃতি 
হইতে তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ অংশ তিনি 
দয়! করিয়। বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃতই বঙ্গ- 
সাহিতোর উপকার করিতেছেন। তাহার সুধামধূর আলাপে তাহার পরিচিত 
ব্যক্তি বুন্দ যেরূপ সন্তুষ্ট, তাহার গবেষণ| পুর্ণ বিবিধ বৈচিত্রময় প্রবন্ধ সমূহ পাঠে 
পাঠকগণ প্রকৃতই পরম গ্রীতিলাভ করিতেছেন সম্প্রতি তিনি অতি সুন্দর 
কাগজে, মূল্যবান মলাটে এবং শুশোভন অক্ষরে সিদ্ধাস্তসমুদ্র নামক বৃহদায়তন 
গ্রন্থের কয়েক খণ্ড প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বিশেষ উপকার সাধন 
করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত সমুদ্র, বঙ্গ দেশবাপী সমূদয় হিন্দু জাতির পুরাতন ও 
আধুনিক সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস; ইহাতে ব্রহ্মকুলোডুত বর্ণশরেষ্ট ব্রাহ্মণ 
হইতে অক্প-্ঠ অস্তজ জাতিগণ পধ্যস্ত সকলেরই শাল্ীয়, সামাজিক” প্রীতি- 
হাঁসিক ও রাজনৈতিক বিবরণ বিশদরূপে বিবৃত হ্ইয়াছে। গ্রন্থকার বহুল 
গ্রন্থ পাঠ, বহু স্থান ভ্রমণ এবং বহু চিন্ত। করিয়া এই বিপুলাকার গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন । ইহার আগ্স্ত বিবিধ নুতন, চিন্তাশীল, জ্ঞানময় এবং গবেষণামস়্ 
বিবরণে পরিপুর্ণ। ধন্্ীনন্দ মহাভারতী মহাশয়ের গিদ্ধান্ত সমুদ্র অতীব 
উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে । জাতিতত্ব বলিয়া এক- খানি উপযুক্ত গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য- 
ক্ষেত্রে এখনও কোন কৃতী লেখক দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের 
না নাই। মহাভারতী মহোদক্সের চেষ্টায় এই অভাব নিরাকরণ হইবে 
বলিয়া আশা করা যায় ।* (আনন্দবাজার পত্রিকা । ৭ই আশ্িন। ১৩১০ সাল) 
দমুক্তমাধব” নাটক সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ হিতবাদী সম্পাদকের মত। মুক্ত- 
মাধব- প্রণেতা বাবা ধর্মীনন্দ মহাভারতী। প্রণেতা বহুদর্শী বিচক্ষণ ও ধর্্মা- 
মুশীণনে রতী। গ্রস্থকারের বহুদর্শিতার ফলম্বরূপ বিবিধ তত্ব ও ধর্দোপদেশ 


২২২ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


নাটকাকাঁরে বিবৃত। নীতি-শিক্ষা-দাঁনের জন্য মহাভারতী মহাঁশয় জীবন উৎ- 
সর্গ করিস্কাছেন, নাটকচ্ছলে তিনি সেই মহানীতি শিখাইবার প্রয়াস পাইক্সা- 
ছেন। তাহার সাধু উদ্দেশ্ত সফল হইয়াছে | হিতবাদী। ১*ই অগ্রহায়ণ ১৩১১1 

সিমুলতলা৷ হইতে জগদিখ্যাত অনরেবল স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
লিবিষাছেন,“প্রিয় মহাশয় ! আপনার সুক্তমাধব নাটক অতীব মনোযোগ সহ 
পাঠ করিয়া আমার সহধর্মিণী ও কন্তাগণ অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছেন। 
তাহারা নাটক পাঠ করিষা বিমুগ্ধ চিন্ত হইতেছেন।” 

“অনুসন্ধীন*্পত্র সম্পাদক মহাশয় ১৩১১ সালের ১৮ই ভাদ্রের সংখ্যায় 
লিখিয়াছিলেন-_-শীযুক্ত ধন্মীনন্দ মহাঁভীরতী মহাশয় মুক্তমাধব নামে একথানি 
নাটক লিথিয়াছেন। আজি কালি কলিকাতা এবং মফ£ম্বলে পিউরিটি সোসা- 
ইটি সুনীতি সভা) প্রভৃতি কর্তৃক থিয়েটারের বিরুদ্ধে যেরপ আন্দোলন চলি- 
তেছে, তাহাতে এই প্রকার ধর্মমোপদেশপুর্ণ ধর্শনীতিময় মনোঁদ নাটকের প্রণ- 
যন, প্রচার ও অভিনয় সর্ধতোভাবে বাঞ্চনীয় । নাটকখানি আগ্ত্ত আধ্াত্ম 
তত্বে পরিপুর্ণ। অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া প্রবীণ মহাভারতী মহাশয় 
এই নাঁটকখানি বিরচন করিয়াছেন । আমরা আশী। করি, কলিকাতা ও মফঃ- 
স্বলের রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ এই অভিনব সুন্দর নাটক খানি পাঠ 'ও অভিনক্ 
করিয়া দেখিবেম 1৮ স্থপ্রসিদ্ধ অমৃতবাঁজার পত্রিকার অভিমত 1-- 
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অভিমতাবলী। ২২৩ 

পুপত্ডিত স্বামী ধন্মীনন্দ মহাভারতী মহাশয় যেরূপ গবেষণ। পুর্ণ বিষয় 

সমূহের আলোচন৷ করেন, তাহাতে তিনি এইরূপ একখানি স্ুখপাঠ্য নাটক 

লিখিয়াছেন দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয় । এই নাটক পাঠে নিতাস্ত সুখী হইয়াছি।” 

ইন্দিরা । ভাদ্র ১৩১২। স্বামীজি প্রণীত ১০৪৫ 2100 [16558০% নামক 
ইংরাজী পুস্তক সম্বন্ধে কে কি লিখিক়্াছেন, পাঠ করুন। 

৯৩1 +01)6 2051 21701101501 5552555 195 22 1005155005 11605 
3001 05 5৮9,001 1010210071702002 5109559150৯ *% 1615 8 ০011055 
5150 01 076 02055 09015005155 01 5001) 5010)5065 91১00101356 
02217 051155100 05 217 01000900ঞ 17117011)8100 00916 195 51071200001 
17 00217 070 51111090560] 11 00910019155 010115022 11051 
৪0016 00905 1706 0502115 17021060:805, 2005 20000115 1] 01 
91201051951) 001 62 01101565101 01015, 200 00015115650 0০010 
51199556105 20001150017 10 10101) 105 50592515 01 005 31519 
16 15 2৮196060017 6015 0০015 0১90 076 20000 [7055 2 57586 
90691 2190006 01)1150191210,”--7055 75108101727 39 0019 09০4. 

৪৪ 1 27156 10991 15 20101721016, £6107911521016 2100 9101210010. 
0172 200201 15 2৮9111500517 510221581 2. ৮০10100170005 ৮1651 200 
2 0620 61256112101 590 8০012010250 20097552095 0109 52001 
195 0১০ 00116 01505811705 006 5515015105 991015 5204 00105005, 
27617991580 210. 50001502000 0981 016 (01771569107 11651250015, 
75 9009655 6১০ 1015 1311012 ৮10 015250 550015.05 200 201016- 
1709955,-130179989 05010110 15য5101057 16 [015১ 500 30 0৮171 0০4. 

৯৫1 521 10 ]021028121005 21555512615 জত 2060165 
21001075 131090905 3 100 €6115 05 [00101 17 015 11006 ৮০10105 1101 
209 10917190030 01658605960 1015510091165 10 0621105 আ10 
চ3100995 810 191010605135, 1615 0:09762015 001 25 6০ 10091: 2 
(11696 11011050010 000 56810109116 01681921060 11000, 2120 ৪ 
80৮15 11050 ৮10 10950 €0 40 10 711 0195565 01 11201%6 015115- 
012105 00 1620 0215 170015006 116019 ০০০০৮470120 5100955, 
(০2100022125 10904, 

৯৬ 1 £1150 ৬০০1 5130 1015 1/5552509 15 0০ 61616 01 2 1618115- 
21016 11602 10001) ৮7০ 1925 9001৮901119 10005 00100511052 (0৮ 
[01117 01 0০ 16০0175 09110160109 5৬212211010 জান 21 
৮8126110156 16015195210 ৮০107 11151010176 09 10507 ঢা00109059, 
5/6০% 2100. 015155610 006 5611617001715 50 06850091157 50915555917 
(0১৩ 150০0001655 2115591 60 01301015155 5911 01 07910512005 16506 


ই২৪ ধর্মানন্দ প্রবন্ধাবলী । 
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বাম রাঁজোর অধিপতি মহামান্ত মহারাজ! সার স্থঢ়ল দেও, কে, সি,এস, 
আই বাহাছ্ুর এবং তাহার সতাস্থ পণ্ডিভপ্রবর মহাশয়গণ লিখিরাছেন--শ্রীমৎ 
ধর্মীনন্দ পরিবরাজকণ। নানা শাস্ত্রেরভযঃ সন্কলব্য নান। প্রমাণীনি ঘদেতং সঙ্কলিত 
সিদ্ধান্ত সমুদ্রং তদেত মীমাংসাজুগতয়। সমীচীন মন্মাকং প্রতিভাতি। বহুলি 
গ্রন্থাণ্যালোচা সঙ্কলিত মিদম্‌ সিদ্ধান্ত সমুদ্রম্‌ অতীবোপাদেয়তরংঃ | 

“বানী ধন্দমীনন্দ মহাভারতী মহাশয় উদার প্রকৃতির লোৌক। ইনি এক- 
দেশর নহেন ; ইহার কথাগুলি সকলেরই মনেষোগ সহকারে চিন্তা করা! 
উচিত 1৮ আরতি । শাবণ। ১৩০৯। 
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দ্ষ্বামী ধর্মানন্দ প্রকট পাণ্ডিত্যশালী পুরুষ এবংতবছ বিগ্যা,বছ শীন্ত্র ও বহু 
ব্হুভাষাঁয় অভিজ্ঞ, জাতিতত্বে তিনি অদ্বিতীয়) তিনি খ্ষিতুল্য পুরুষ” ।-- 
নববিকাঁশ (ঢাকা )। 

পূর্ব বন্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ও লেখক এবং জয়দেবপুর রাঁজ্এষ্টেটের 
ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় বাহাছুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, 
“আপনার প্রবন্ধ সকল পাঠ করিরা বিশেষ শ্রীতিলাভ করিয়া! থাকি |” (পত্রের 
তারিখ ১০ নবেম্বর ১৯০৫ )। | 

কলিকাতা বহুবাঁজারের বিখ্যাত জমিদার বাবু অক্তুর দত্তের বংশধর এবং 
সাবিত্রিলাইত্রেরির লব্খপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দলাল দত্ত মহাশস্স 
লিখিয়াছেন__-“ম্বদেশ নামক সাপ্তাহিক সমাচার পত্রে আপনার লিখিত বৃন্দা- 
বনের তরুবর শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে বিমোহিত হইয়াছি। গ্রীষ্মকালে পুণ্যসলিল। 
ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া! লোকে যেরপ স্সিপ্ধ হয় সেইরূপ স্সিগ্ধ হুইয়াছি। 
এই ক্ষুদ্র আয়তনের প্রবন্ধের মধ্যে আপনি এক ভাঁব আনিক়াছেন, যাহা 
তাবিতে ভাবিতে আপনার উদ্দেশে কোটি প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। শত 
বক্তৃতায় যে কাজ না হইয়াছে আপনার প্রবন্ধ তাহা! অপেক্ষা অধিক কাজ 
করিবে ।” পত্রের তারিখ ১লা পৌষ । ১৩১২। অন্তুর দত্তের গলি, কলিকাতা 

কলিকাতার ভারতবিখ্য।ত সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল বারু উমেশ্চন্ত্র দত, 
বি, এ, মহাশয় ১৯০৫ অবের ওর! আগষ্ট তারিখে স্বহস্তে লিখিয়াছেন- শ্রদ্ধা- 
পূর্বক নিবেদন। আপনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতির যেবূপ সাহাধ্য করিতে- 
ছেন তাহাতে আগনি সমগ্র বঙ্গবাসীর চিরক্কতজ্ঞতা-তাঁজন। আপনি দেশ্ব 
হিতার্থে যে মহত্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আপনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র? 
আপনার স্তায় সাহিত্য-গৌরব পুরুষ আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের এত সেবা 
করেন, ইহ! দেশের পক্ষে গৌরব-জনক। পূর্বতন সময় হইলে এজন্য আঁপ- 
নাকে রাজবৃত্তি প্রদত্ত হইত।” শ্রীযুক্ত “মুশিদীবাদ প্রতিনিধি” সম্পাদক 
মহাশয় তাহার সমাচার পত্রে লিখিয়াছেন-_“আমর। শ্রীযুক্ত স্বামী ধর্মীনন্দ 
মহাভারভী মহাশয়কে খবিতুল্য লৌক বলিয়া জানি। তিনি যেমন পঙ্ডিত 
তেমনি প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক |” | | 

“বনের শ্রাঙ্ষণ রাজবংশ" নামক পুস্তক সম্বন্ধে কে কি লিখিক্সাছেন, পাঠ 
করুন ।-_ফলিকাতাঁর শ্রীযুক্ত “সময়” সম্পর্ক মহাশয় ১৩১৩ সালের ১জা চৈঞজ 
তারিখে উক্ত প্জে লিখিয়াছেন-_“বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ পুস্তক পাঠ করিয়া! 


২২৮ ধর্মানন্দ প্রবন্ধাঁবলী। 


অনেক নূতন তত্ব সংগ্রহ করিতে পারা যায়। লেখক মহাশয় অনেক পুস্তকের 
প্রণেতা । তাহার বর্তমান গ্রন্থ ভবিষ্য ইতিহায় রচনার পক্ষে সহায়তা প্রদান 
করিবে। * * * * শ্রীযুক্ত ধর্্মানন্দ মহাঁভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধ সকল মধ্যে 
যেরূপ নূতন ও প্রস্নোজনীয় তত্ব সমুদয় পাওয়া যায় অপর কাহারও রচনান্স 
তাহা দেখি ন।” 
বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ- মহাত্মা ধর্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত। মহাভারত; 
মহাঁশয় একজন স্বনাম ধন্য মহাপুরুষ । দেশ বিদেশে মহাভারতী মহাশষের 
সমান আদর । আর্ধয-শাস্ত্রে ইহার ব্যুৎপত্তি অনীম। স্বীপ্ অসাধারণ প্রতি- 
ভার বলে ইনি পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও কম জ্ঞানলাভ করেন নাই। মহাভারতী 
মহাঁশরের অনুসন্ধিৎ্থ প্রবৃত্তি যে কতদূর বলবতী,বর্তমান “বঙ্গের বাণ রাজ- 
বংশ” গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সকলেই তাহা বেশ বুৰিতে পারিবেন। এই 
অসাধারণ পুরুষের পরিচয় মাসিকপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগভ আছেন। 
মহাভারতী মহাশর বহুদিনের অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের দ্বারা এই “বঙ্গের ব্রাহ্মণ 
রাজবংশ” গ্রন্থথানি প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে সমস্ত বাঙ্গালী াঙ্গণ রাজ! 
ও রাণীগণের বৃত্তান্ত বিস্ততভাবে লিখিত হইয়াছে । এই সকল বিষয় জানিতে 
ধাঁহাদের ইচ্ছা আছে আমরা তাহাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি ৮» নানভূম। ৭ই ফাস্তন। ১৩১৩। 
বঙ্গের ত্রাহ্মণ রাঁজবংশ ;১-বঙ্গদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ রাজা, 
মহারাজা রাণী ও মহারাপীগণের ইতিহাপ। পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক ৪৭টা 
রাজবংশের ইতিহাস আছ। এজ্ন্ত ইহ! ইন্তিহাস প্রিয় পাঠকগণের বিশেষ 
প্রীতিপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। যে সকল ত্রাঙ্গণ রাজাগণের কান্তি মেখলায় 
বঙ্গদেশ সমলঙ্কৃত, প্রায় তাহাদের সকলেরই জীবন-কথা ইহাতে পরিলক্ষিত 
হইল। পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নাটক নভেল অপেক্ষা! অধিক 
আমোদপ্রদ বোধ হয়। পুস্তকখাঁনি বঙ্গসাহিত্যে মহার্থ রত্বন্বরূপ হুইয়াছে। 
বঙ্গের প্রত্যেক শিক্ষিত নর নারীকে আমর ইহা পাঠ করিতে অন্থরোধ করি- 
তেছি”। পলীবাসী। (কোলন) ২৭শে চেত্র ১৩১৩। 
বঙ্গের ভ্রাঙ্গণ রাজবংশ | স্বামী ধন্মানন্দ মহাঁভারতী প্রণীত ।মহা- 
ভারতী মহশেয়ের লেখনী বঙ্গে সুপরিচিত । এই পুস্তকের হুচনায় মহাভারতী 
মহাশয় আপনার পুস্তককে ভাবী জাতীয় ইতিহাসের সোপান মাত্র বলিয়াছেন। 
কিন্ত তাহার পুস্তকে এ্রতিহাদিক উপকরণ ব্যতীত পাঠোপযোগী বহু বিষয় সঙ্গি- 
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বেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাঁজবংশেরই একটী একটী ইতিহাস আছে। বঙ্গের 
প্রাঙ্গণ রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেক মহাহুভব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা 
দের জীবনের রাজনৈতিক ব। বৈষ্নিক ঘটন সমুহ ছায়া দৈনর্দিন জীবনের 
্ুতর ক্ষুদ্র কথা অনেক সময় অমূল্যরত্ব বলিয়া! বোধ হয় । এই পুস্তকে এ সমস্ত 
কথার যতদূর সম্ভব সমাবেশ হইয়াছে। বন্তমাঁন গ্রন্থে অনেক পড়িবার বিষস্ব 
আছে” । মুশিদাবাদ হিতৈষী। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭। 

১৩১৩ সালের ২৯শে মাঘ তারিখের “শীহার”, পত্রিকা লিখিযঘাছেন-_- বঙ্গ 
সাহিত্যে স্থপরিচিত স্থ প্রসিদ্ধ স্থলেখক পরিব্রাজক সন্নাসী শ্রীযুক্ত ধন্মানন্দ মহা 
ভারতী মহোদয় এই পুস্তকখানির প্রণেত। | ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গীষ 
ব্রাঙ্গণ রাঁজ। মহরাজ। ও রাণী মহাঁরাণীগণের ইতিবৃন্ত স্থন্দর জ্ঞাতব্য তথ্যে পুর্ণ 
করিয়া বিবৃত কর! হইয়াছে । মহাঁভাঁরতী মহোদয় বহু আন্নাস ও অর্থব্যর 
ত্বীকার করিয়! অনেক অনুসন্ধান ও চে দ্বারা নানাস্থানে পর্যটন পুর্ববক বঙ্গীক্ষ 
ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রত্বতত্ব সমুদ্ধার করিয়া! বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতা] 
ভাঁজন হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল বাঙ্গালী ত্রাঙ্গণ 
রাজা মহারাজ! উপাধিতে ভূষিত হইপ্লাছিলেন, মহাভারতী মহোদক্ের 
গভীর গবেষণায় তাহাদের বংশবলীও এই পুস্তকে সন্গিবিষ্ট হইক়্াছে। 
পুস্তকখানি পাঁঠে সাধারণে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞত। লাভ করিতে পারিবেন । 
পুস্তকথানি ব্রাক্মণ পণ্ডিত মাত্রেরই অবশ্ত পাঠ্য। খাহার1 বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ 
রাজবংশের পূর্বাপর অবস্থা ও প্রাচীন বৃত্তাত্ত অবগত হইতে বাসনা ফরেন 
তাহান্া এই পুস্থকখানি পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন। 
পুক্তকথানি বহুল প্রাচীন জ্ঞাতব্য বিষয়ে পুর্ণ রহিয়াছে । পরিব্রাজক 
মহাভারতী মহোদয় একজন অসাধারণ পুরুষ। তিনি নান!-স্থানে পর্যটন 
পূর্বক বে অভিজ্ঞত| লাভ করিয়াছেন, তাহ! নান। পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া! 
মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রভৃত কল্যাণ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার 
কন্মময় জীবন স্বদেশে বিদেশে সমভাবেই সমাদৃত । সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই 
এই শ্বনামধন্ পুরুষের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। সুতরাং ইহার বিশেষ 
পরিচয় দেওয়। বাহুল্য মাত্র। ইহার সুলেখনী-প্রস্থত পুস্তকও যে সাধারণের 
চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে তছ্িষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। মহাভারতী 
মহোদয় কাটিয়াবাড়ি প্রদেশের গহন অরণ্যে যোগাসনে. উপবিষ্ট হইয়া যে মহ্‌- 
ধির নিকট ভ্ঞানোপদেশ পাইয়াছিলেন, এই পুস্তকখানি সেই পরমারাধ্য মহা 


২৩০ ধন্দনন্দ প্রবন্ধাবলী। 


পুরুষের উদ্দেশে ভক্তি সহকারে উৎদর্ঘ কবিয়াছেন। ১৩১৩ সালের ১৭ই 
ফান্তন তারিখের বীরভূম হিতৈষী হইতে উদ্ধূত। বঙ্গের ত্রাঙ্ষণ রাজবংশ । 
যুক্ত ধর্মানন্দ মহাঁভারতী প্রণীত-_এই গ্রন্থে মহাঁভারতী মহাশয় বঙ্গের ৪৭টা 
রাজ! বা! মহারাজ? উপাধিধারী ব্রাহ্মণ রাজ বংশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
প্রাচীন জমিদার বংশাবলীর ইতিহাস, তাহাদের পারিবারিক কিন্বদস্তি, আচার 
পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইলে কালে তাহা হইতে জাতীয় ইতিহাসের 
বিবরণ সংগৃহীত করিবার আশা থাকে । স্থতরাং মহাভারতী মহাশয় যে কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহ। বহু অনুসন্ধান, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি 
অর্থ সাপেক্ষ । এ বিষয়ে মহাভারতী মহাশয় অগ্রণী; সুতরাং তাহাকে পদে 
পদে অনেক বাঁধ! বিদ্ল অতিক্রম করিতে হইয়াছে । তিনি যাহা করিয়াছেন 
তাহার জন্ত বঙ্গ ভাষা! সমূহ খণী রহিবে ।” লদ্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীধুক্ত ধশ্মানন্দ 
মহাভারতী কৃত বঙ্গের ব্রাঙ্গণ রাজবংশ । ইহাতে সর্ধ শুদ্ধ সাত চল্লিশটি রাজ- 

ংশের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । আমর! যতদূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়, এই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে লেখককে বিশেষ আয্নাস 
্বীকার করিতে হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহীসবেত্তা ইহা হইতে যথেষ্ট উপকার 
লাভ করিবেন। পুস্তকথানি প্রকৃত সময়োপধোগী হইয়াছে” । যশোহর পত্র । 
১৭ই মাঘ। ৯৩১৩। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ (শ্রীযুক্ত ধর্মীনন্দ মহাভারতী 
বিরচিত) শ্রীযুক্ত মহাঁভারতী মহাঁশয় একজন লদ্বপ্রতিষ্ঠ লেখক। তিনি এই 
পুস্তক প্রণয়নে বথেষ্ট শ্রমশীলত। ও অন্থুসন্ধিৎসার পরিচয় দ্িয়াছেন। এই 
ক্ষুদ্র পুস্তকে সাতচল্লিসটী ত্রাঙ্গণ রাজ! ও জমিদারবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে । বাহার! বঙ্গদেশী ত্রাহ্মণ ভূম্বামিগণের বংশ পরিচন 
জানিতে প্রয়াধী তাহার এই পুস্তক হইতে বুভ্তস্ত অবগত হইতে 
পারিবেন । অনেক গ্রন্থের মূল্যও বেশী নহে, একটাক মান্র”। খুলনাবাসী । 
২৬শে মাঘ। ১৩১৩। বঙ্গের ব্রাহ্গণ রাজবংশ--অথাৎ বঙ্গদেশীয়্ প্রাচীন ও 
আধুনিক রাজা মহারাজা রাণী ও মহারাণীদিগের ইতিহাঁস। প্রণেতা শ্রীমৎ 
গ্বামী ধর্ঘমানন্দ মহাঁভারতী। কলিকাত! ২০১ নং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। মুল্য ১২ টাঁকা। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশে সুসলমাঁন শাসন সময়ে ষে 
সকল দেশোজ্জলকা রী হিন্দু রাঁজ। ও রাণীগণ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাঁসন করিস! 
গিয়াছেন। এবং বর্তমান কালে মহামান্ত বুটাশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে সকল ব্যক্তি 


বিগ্ভাবস্তা, সাহস, ধনবল অথব! পরোপকার জন্ত রাঁজা কিংব! মহারাজ উপাধি, 


রি 


অভিমতাবলী । ২৩১ 


প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের জীবনচরিত, বংশের উৎপত্তি, ইতিহাস এবং তৎ* 
সঙ্গে পুণযময়ী কীর্ডিমালার বিস্তৃত বিবৃতি লিপিবদ্ধ আছে । আমর! যতদুর জানি 
বঙ্গভাষায় এ বিষয়ে ইহাই সর্বপ্রথম উদ্যম । বহু পরিশ্রম, অনুসন্ধান এবং 
নানাবিধ পুরাতন কাগজপত্র পাঠ করিয়া গ্রন্থকার ইহ! প্রচার করিয়াছেন । 
আমরা আশ করি, পাঠকগণ এই সুপরিচিত গ্রন্থকাঁরের নবীন পুস্তক পাঠ 
করিয়া উপকৃত হইবেন এবং সাহিত্যজিবী গ্রস্থকান্ধকে উৎসাহিত করিবার জন্য 
ইহার এক একখানি ক্রয় করিয়! পাঠ করিবেন” স্বদেশ | ২১শে মাধ । ১৩১৩। 
শ্রীমৎ ধর্শীনন্দ মহাভারতী মহাশয় অনেক শ্রমস্বথীকার করতঃ বঙ্গদেশের বর্ত- 
মান এবং বিলুপ্তপ্রায় ৪৭টী রাঁজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
ভাষা সরল ও স্থবোধ্য। ভবিষ্যতে এই গ্রস্থখানি এউ্তিহাসিক তত্বানুসন্থিৎস্থ 
গণের পক্ষে বিশেষ সহায় হইবে । আশা করি গ্রন্থ খানি সব্ধত্র সমাদৃত 
হইবে । তমালিকা। ২রা চৈত্র। ১৩১৩। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ-_ শ্রীযুক্ত 
ধন্মীনন্দ মহাভারতী মহাশয় এই গ্রন্থের প্রণেত।। পরিব্রাজক মহাভারতী 
মহোদয়ের নান বঙ্গীর "সাহিত্য সমাজে সুবিদিত। ইনি ধর্মনীতি, 
সম্জনীতি, অর্থনীতি, উপন্তা'স, জীবনচরিত, প্রত্নতত্ব প্রভৃতি লকল বিষয়েই 
প্রবন্ধীদি লিখিয়া থাকেন। ইস্টার লিখিবার্‌ শক্তিও যথেষ্ট আছে। বহু দেশ 
দর্শন, বহু শান্তর অধায়ন, বহু বিষয়ে পরিচিন্তন, এবং বহু লোঁরু সহ আলাপ, 
--সম্ভাষগণ করিয়া তিনি ষে অভিজ্ঞত1 লাঁভ করিয়াছেন, তাহাঁরই ফলে বঙ্গের 
ব্রাহ্মণ রাজ বংশের স্থষ্টি। গ্রস্থকার বঙ্গদেশীয় ৪৭ জন প্রাচীন ও আধুনিক 
ব্রাহ্মণ রাজা, মহারাজ।, রাণী ও মহারাঁণীর বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত অথব। বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিক্লাছেন। ইহা। ছাঁড়া টাকা, টিপপনীও আছে । অনেক 
অনুসন্ধান, চেষ্টা, অর্থবায়, পরিশ্রম সাবধানতা এবং অনেক প্রকার 
পুস্তক ও কাগজ পত্রাদি পাঠ, নানা স্থানে ভ্রমণ এবং বহুবিধ সংশয় ছেদনের 
পর যে গ্রন্থ লিখিকাছেন, তাঁহ! পাঠ করিয়! নব্য পাঠকগণ যে বিশেষ উপকৃত 
হইবেন, সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন, প্রত 
তত্বজ্ঞ, বহুদর্শী ও পরিশ্রম পরায়ণ মহাঁভারতী মহোদয়ের গভীর গবেষণা! পুর্ণ 
বিবিধ বৈচিত্র ময় প্রবন্ধ সমূহ পাঠ করিয়া আমর! যেমন জ্ীতিলাভ করি ) বঙ্গীন় 
প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ বংশের পরিচয় পাঠ করিয়াঁও তেমনই সুখী হইতে 
পারিয়াছি। এই পুস্তকের প্রচার প্রার্থনীয়”। রত্বাকর। ২৩শে চৈত্র । ১৩১৩। 
ব্াহ্মণ রাজবংশ । ইহার প্রণেতা স্বামী ধর্দানন্দ মহাভারতী | মূল্য এক টাক1। 


২৩২ : ধর্মানন্দ প্রবদ্ধাবলী | 


ই পুস্তক খানিতে বঙ্গদেশীয় স্মন্ত ব্রাঙ্গণ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণিত. 
হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাক্মণ বঁজ! মহারাজা রাণী মহা- 
রাণীদিগের ইতিহাস সংগ্রহে ভারতী মহাশয় বিশেষরূপ-ক্লেশ স্বীকার করিয়া. 
ক্নাছেন। এজন্য ভারতী মহাশয় সকলেরই ধগ্বাদের পাত্র । ধাহারা বঙ্গীয় 
বর্মণ রাজবংশের বিবরণ অবগত হইতে অভিলাষ করেন তীহারা এই পুস্তক 
থাঁনি পাঠ করিয়। সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। হাওড়া! হিতৈষী। ২৯শে মাঘ । 
১৩১৩। “বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ | শ্রীমৎ ধন্মীনন্ন মহাভারতী মহাশক্ন প্রণীত | 
প্রাচীন কালাবধি এ পর্য্যস্ত বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাঙ্গণ রাজা মহারাজ ইত্যাদি 
সন্ত্ান্ত উপাধিতে সমলঙ্ক ত,মহাভারতী মহাশয়ের এই পুস্তকে সেই সকল বংশের 
বিবরণ বিশেষ স্থুললিত ভাষায় লিপিলদ্ধ হইয়াছে । বর্ণনাগুলি হুখপাঠ্য ও 
বিশদ হইয়াছে । এই পুস্তকে ৪৭টী রাজবংশের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে 
শ্রীমৎ মহাভারতী মহাশয় প্রত্যেক রাজবংশের এতিহাসিক বৃত্তান্ত আলোচ্য 
পুস্তকে সুচারু রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন পুক্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা 
গরম পরিতোষ লাভ করিলাম” । জন্মভূণি (মাসিক পত্রিকা) মাঘ, ১৩১৩। 
বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাঁঅবংশ-_ শ্রীমৎ স্বামী ধর্ীনন্দ মহাভারতী প্রণীত। পুস্তক: 
থাঁনিতে বঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাঙ্মণ রাজা, মহারাজা, রাণী ও মহারাণী-: 
দিগের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আজি কালি ঘঙ্জের শিক্ষিত সমাজ ইতি- 
বৃত্ত পাঠ করিবার জঙন্ঠ সমাধিক আগ্রহাম্বিত, বিশেষতঃ দেশের ধাহাঁরা! 'ন্তহবরূপ' 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাহাদের পুর্ব পুরুষগণের পুণ্য কাহিনী গুনিতে সকলেই 
সমতস্ুক। প্রীযুত মহাঁভারতী মহোদয় নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়। বঙ্গের বাঁহিরে 
ও ভিতরে ছোট বড় যে সকল রাজ পরিবার আছেন সকলেরই প্রাচীন আধু- 
নিক বিবরণী সংগ্রহ করিয়। পুস্তক খানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন | যে সকল 
মহাত্স! প্রাচীন কালে নিজ নিজ বিগ্া বুদ্ধি ও প্রতিনাবলে কত বিষয় বৈভব 
অর্জন করিয়! জগতে কত সংকীর্তি রাখিয়া গিম্বাছেন, তাঁহাদের কথ! পাঠ 
করিতে করিতে হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ইতিহাস 
নাই। এই প্রকারের পুস্তক যতই প্রচারিত হুইবে ততই দেশের মঙ্গল 
হুইবে। যখন এই'প্রকাঁরের ইতিবৃস্ত পুস্তক বনুলভাবে,লিখিত হইতে আর্ত 
হাইবে তখন বুঝা যাইবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গঠন আরস্ত হইয়াছে। 


পুস্তকে হায়াপগ্ল | ও ( কাঁটোয়!) ৬ই-বৈশাখ। ১৩১৪। 
চিল কিসিউাবণী সমাপ্ত। 


